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ণ শ 
০৭৮ ০ পতিত গাজা ওটি এটি হা... শপ শ্পপপপসপপাপপ সপ সশ স্পা ভি 


উৎসঃ 
জ্রীযুক্তবাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বি-এ) বি-এল ॥ 

"পরত, 

বাল্যকালে, স্কুল-প্রীঙ্গণে, তোমার যে ধধুময় ভাষে তামি আক হা 
ছিলাম, আজিও আমার নিকট তাহা মধুময় । স্বতি বাচিয়া থাকুক, আছি! 
তোমার সেই বাল্য মধুর ভাব সন্ধে রাখিয়া, উত্তপ্ত, কঠোর, ১১০ 
সংসার-মরু,জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, শাস্তি ও স্ুথে উত্তীর্ণ হইয়া যাই! 

অনেক দুরিয়া, অনেক দেখিঙ্সা, এখন শ্রান্তশরীরে অবসন্ন মলে একটা 
কথা তোমাকে বলিয়া যাই 9--কথাটী এই, বাল্যকালের মধুর্.ভালবান! ওঁ 
স্নেহ যেমন মিষ্ট, সমস্ত জীবন-সাগর সেঁচিলেও তেন মিষ্ জিনিস দিলে ন1। 
এখন বন্ধু অনেক পাইয়াছি, কিন্ত সে সকল যেন জীবনশূন্ত বন্ধু, ঘেন গ্থার্থ- 
কাঠের ছবি,_-ভাবশৃন্, নীরস, কঠোর । এপন কথা অনেক শিখিয়াছি, কিন্ত 
সে সকল শুষ্ক শবাড়ন্বর মাত্র,ভাহ। যেন প্রাণশূন্ত । আর সেই বালাকাটৈ, সেই 
যৌবন-উধায়, আমরা দুইজন, ছুইজপ্লের পার্শে, স্কুল-ছুটা হইলে যে জীড়াইতাম, 
তখন কথা৷ ছিল না, অথচ ভাবের জমাট তরঙ্গ যেন উত্তয়ের' আঁশনিরনীতে 
উলিত হইত,_-ছুই জন কাষ্ট-পুত্তলিকাবৎ নীরবে যে দীড়াইডীদ, তাহাক্টে 
কতণ্নধুর ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। তুমি বাল্যকালে আমাকে ধর্শের' পণ 
দেখাইয়াছিলে, আর আজ বয়স-প্রান্তরে তুমি বা কোথায়,আমি বা কোথায়! 
আছে কি? কেবল মধুময় বাল্য-স্বৃতি। তাই বলি, স্থৃতি বাচিয়া খাকুক। স্বর্তি . 
না থাকিলে এতদিন মরিতাম । 

বপিতেছিলাম, সেই যে ধর্ষের পথে আনরা ছুইঞন ছুটিতে বাহির হা রম 
লাম,তারপর অনেক দর্শনের পর,অনেক পরীক্ষার পর,এই 'মাষি কে বুঝিডেছ ূ 
কি? আমার সমস্ত লেখা,সমস্ত কথার ভিতরে আমার ধর্-সীবনক্ষাবয লিখিত 
রহিয়াছে । আমাকে যদি বুঝিতে চাও, সমস্ত পড়িবে, অটািক খবি। রয়ে. 
ধারণ করিতে চাও, সকল কথা শুনিবে। আমি যে সকল কখা-বরিতেছি, 
এ সকল বলিতে বলিতেই যদি আমার জীবন শেষ হয়, সেই অনস্তধাষে, সেই 
মহিমাময় পুণ্যলোকে নয় আবার উভয়ের মিলন হইবে। শুনিতে আমন 
কর, আমি বলিক্পা যাই । 


ভুমি না গুনিলে আর শুনিবে কে? পৃথিবীতে লোক কি আর নাই ? আঁ 

.বটে, কিন্তু আমার নিকট বাল্যকাল হইতে তুমি যেমন মধুর হইয়া আছ, 
এয়ন যিষ্ট, এমন মধুর এই পৃথিবীতে বুঝিবা আর কেহই নাই। মাযেঃ 
সস্তানের নিকট মধুর, স্তন যেমন মায়ের নিকট মধুর) স্বামী যেমন হী 
নিকট মধুর,এবং স্ত্রী যেমন স্বামীর নিকট মধুর; এমন আর কি পৃথিবীতে মিলে? 
মিলেলো বলিয়াই মাতৃ-প্রেমে ও মন্তান-বাৎসল্যে জগৎ ুগ্ব। মিলে ন! বলিয়াই 
দাম্পত্য-প্রেমে জগৎ আত্মহারা । বলিব কি যে, তোমার বালা-প্রেম আমার 
নিকট এ সকল অপেক্ষা ও মধুর ! প্রেমের নিকট,রূপ,সৌনর্য্য তুচ্ছ,জ্ঞান-রিক্তান 
তুচ্ছ,ধন খর্ব তুচ্ছ। মানুষ আড়ম্বরশূন্ঠ ভাবে প্রেমে মজিতে চায়,কিন্ত সংসারের 
স্বার্থ তাহাতে বাধা দেয়। ভালবাসায় মজিবার সময় মানুষ কিছু গণনায় 
আনে না, কেবল প্রেমান্ধ হইয়া! ডুবিতে চায়। সেইরূপ ডুবাতেই স্ুখ। ভ্ণমি 
বাল্যে মাতৃ-হারা) আমি কেবল তোমার মধুর বাল্য-সখ্য-প্রেমে সঞ্ীবিত। 
তুমি, কেবল তুমিই আমার হৃদয় মন যেন পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিয়া আছ। আর 
কেহ শুন্ুক বা না শুনুক, তুমি শুনিলেই আমি চরিতার্থ হই। 

আমার কথা নীরবে শুনিয়া, সেই ৰাল্যকালের ন্যায় নীরবেই থাকিও। 
শুনিয়া শুনিয়া, তার পর মিলিতে চাও, আবার মিলিও। মিলিতে না চাও, 
দুরে দুরে, অতি দুরেই উভয়ে চলিয়! যাই। বাচিয়৷ থাকুক কেবল বাল্য- 
স্বৃতি, বাল্য-প্রেম, বাল্যধর্ম। বাচিয়া থাকুক সে সবই, যাহা কপট তা-শৃন্ত, 
যাহা করনা-শৃন্ঠ, যাহা জীবন্ত, যাহা গ্রাণম্পশী,-যাহা মধুর,যাহা মধুর । তবে 
আজ যাই। 


আনন্দ-আশ্রম। ] তোমার অকৃত্রিম স্নেহের 
২৪শে কাণ্তিক, ১৩০২। দেবীপ্রসন্ন | 


নদী গক্জারী কস চৌকি 
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। 


উৎকল 


নাগরদক্গজম ও ঢাদবাল্ন | 


উঠ্িঘা, প্রটান হিন্দ ৪ বৌদ্ধ কারিকলাপেক এক গ্রাটীন ছর্গ। আক 
দিকে, দউনে পতে অশোকের প্রশ্তবানগি এ অগ্রশামন, উদয়গিরিতে 
পাাহহ্গুব 2টি অনাথা শাচান গ্ুঠা, পবিআগিবি 19 খ্গিবিদ অক্ষয় 
এ, ফতনেশুলেক আনিনশুব অপুকা কাককাধাপূর্ণ প্রশ্থরনিশ্মিত 
গণনতেপা গাথা মন্দিবত বপানকেপ অপলা আকণ স্ব, জাজপুরের 
নিবা-মন্দিব, শু 5স্তপ্, সপুমাঠকা, ঘুষক্কিমণ্ূপ প্রচ্নতি এবং সর্ধোপরি 
উদান সার্কাভৌন পন্দন্দের পুক্ষোন্রমেব অপূর্ব পর্সমনষের বাপাব 
সকল দেখিলে উড়িব্যাকে হিন্দ রাজহেব চিরোক্ছল ধন্ইতিহাসের এক- 
থানি উত্কৃষ্ঠ ছবি বলিঘা মনে হয। অপব দিকে, চিল্কা হ্রদের ভপন্ধপ 
শোভা, মচেন্দ্রপন্নহশেণার অসত্পা পর্বতমালার বিচিত্র শোভা, এবং 
সর্বোপরি পুরাতটে বঙ্গোপসাগবেব মাশ্চধা ভবঙ্গ লীলা দেখিলে উড়িষ্যাকে 

তর এক মক্ষয় শোভাব ভাগুবি বলিস! মান ভক্গ। উড়িধ্া, প্রাচীন 
কাকি ৪ প্রাকতিক সোন্দর্যের এক অক্ষর ভাগাব। এ নকল ধাহারা না 
দেখিয়াছেন, ভ্াছাদিগরকে বুঝান বড় কঠিন। কিন্তু মাচা দেখিরা লিঙ্গে 
মোহিত হইয়াছি, 'এব* অসণ্থা ব্যক্তি মোঠিত হইতেছেন, তাহার কথা 
আস্মীয় বন্ধুিগের নিকট প্রকাশ কবিতে সঃ ইচ্ছা হয়। আমরা জানি, 
এ চিত্র নিতান্ত অস্পষ্ট হইবে, কেন না, সে হুল কীর্ঠি ও অতুল শোভা 
ভাষার লিপিবদ্ধ হইবার নয় । তবু মথাসাধা চেগ্া করিব। 

আহা ১৭ই ফাত্তন (১২৯৫), দোলনারার অব্যবিত পুর্বে, রাত্রি 


| আমণ-রতান্ত | 


'্দাহুমানিক ১২ ঘটিকার সময় সি-গল (£9৪+8ঘ11) নামক জাহাজে আরো-. 
হপ করিলাম । আমরা জাহাজে উঠিয়া দেখিলাম, জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ ঃ_ 
ম্চন হইল, আরো পূর্বে আসিলে ভাল হইত । স্ত্রী পুরুষের একূপ একত্র 
সমাবেশ, এরূপ ঘেঁষাঘেমি ও মেশামিশি ভাব আমবা পূর্বে আর কখনও 
দেখি নাই। তীর্ঘযাত্রীগণের সে উল্লাস, সে জীবন্ত উৎসাহ, সে কোলাহল-_ 
অনৈক দিন ভূপিতে পারিব না। যে যেখানে স্থান পাইয়াছে, জাহাজের 
উপর পড়িয়! গিয়াছে, কাহারও পাঁয়ের নীচে কাহারও মস্তক, পরম্পরের 
দেহে দেহে স্থ্চীভেদ্য যোগ-__আত্রাক্মণ চণ্ডালের শরীরের ধেঁধাঘেধিতে 
জাহাজে" তিলার্দ স্থান নাই। দেখিলে বোধ হয়, জাহাঁজ খানি শেন 
পুরুষোত্তমের এক উজ্জল ছবি । ঠিক পুবীর হ্ঠায় এখানে জাতিতেদ নাই,__ 
্রা্মণ চণ্ডাল এক অবস্থাপন্ন । আর পাগ্ডাগণের খোসগল্প, উল্লাস, অঙগ-ভঙ্গি, 
যাত্রীগণের নিকট বীরত্ব প্রকাশ, জাহাজের এ সকলই শ্রীক্ষেত্রের নায় । 
এ পথের নেতা পাগ্ডাগণ। জাহাজের কর্তীই যেন পাঁগাগণ। আমাদের 
সহিত কোন পাণ্ডা ছিল না;_স্থৃতরাং ক্ষণকাল আমরা স্থান পাইলাম 
না। শেষে অতিকষ্টে সঙ্গের বন্ধু একটু স্থান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, 
অতি কষ্টে দেহ ছুখানিকে রাখিবার জন্য যে স্থান পাওয়া গেল, তাহার 
জন্য ঘন্মান্ত কলেবর হইতে হইল, এবং কিছু তীব্র ভর্সন| বা গালিগালাজ 
পধ্যত্ত সহিতে হইল। কেহ কেহ আমাদের সহিত বিষম ঝগড়া কঠিল। 
কোলাহলে সে রাত্রি আর নিদ্রা আসিল না। অতি কষ্টে রাত্রি চলিতে 
লাঁগিল। শুনিলীম, ৭০৭ আরোহী জাহাজে আরোহণ করিয়াছে । 

কিয়ৎক্ষণ পর একটা আশ্চর্যা ঘটন| দেখিলাম । দেখিলাম, কয়েকজন 
লোক পুলীস যাইয়া! জাহাজে লৌক অন্বেষণ করিতেছে । তাহারা যেন 
উদ্গাত্ত হইয়া গিয়াছে, অবিভেদে স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখের আবরণ তুলিয়া 
দেখিয়। যাইতেছে । ফান্তন মাসের রজনী, হিমের ভয়ে কেহ কেহ সুখাবৃত 
করিয়া নিদ্রাকর্ষণ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলে, সেই অনুসন্ধানকারী 
লোকের বলিল, একটা কুলবধূ এক বৎসরের একটা ছেলে ঘরে রাখিয় 
পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। ইহার পর 
পাণডাদিগকে নান! অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল এবং অন্ুসন্ধান 
করিতে করিতে তাহাব। জাহাজের অগ্ত দ্রিকে চলিল। ঘটনাটী আমাদের 
হঘদয়ে বড়ই স্বাথাত করিল। কোলের ছেলে রাখিয়া মা মাসিয়াছেন ! 


সাগর্স্জম ও চাদবাণী। 


ধর্মের জন্ত ?--সা আর কিছুর জন্ত ? যদি ধর্শের জন্ত হয়--সে মা দেবী । 
আর যদি না! হয় ?--ভাবিতে পার! গেল না-__বড়ই ক্লেশ হইল। * 

ভাবিতে ভাবিতে, কোলাহল গুনিতে শুনিতে, এত লোকের উঃ 
নিশ্বাস সহিতে সহিতে এবং থালাসী ও ঘাত্রীগণের গতায়াতের পদধূলি 
বহিতে বহিতে--সেই কষ্টের রঙ্তনী অবসান হইয়া আদিল। জাহাজের 
বাণী তীত্র আওয়াজ ছাড়িল, আগুনে ধূম উঠিল /_খালাসিগণ নোঙর 
তুলিল,_-অতি প্রত্যুষে জাহাজ কলিকাতা বন্দর ছাড়িল। ছাড়িবার একটু 
পুর্কেও জাহাজে যাত্রী উঠ্ঠিল। তখন ভাবিলাম, আমরা মূর্খ, সমস্ত রাত্রি 
বৃথা কণ্ট ভোগ করিলাম, শেষ রাত্রে জাহাজে উঠিলেই বেশ হইত! 

জাহাজ চলিল; গ্রামের পর গ্রাম, তারপর গ্রাম-_সব ছাড়িয়া উদ্দাম 
কেছগ, ভীম গঞ্জনে অনন্ত সাগরের উদ্দেশে ছুটিল। রজনীতে যাহারা 
আমাদের সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, দিবসে চক্ষুলঙ্জাবশতঃ তাহারা আমাদের 
সহিত আম্মীয়তা করিল, তাহারা বাঙ্গালী । আমাদের পশ্চাতে একটা হিন্দু- 
স্থানী স্থান লইয়াছিল, সে রারেই আমাদিগের প্রতি সৎবাবহার করিয়াছিল । 
শিয়রে ছুইজন উতৎকলবাসী লোক, ভাহারও আপনার হইল। দেখিতে 
দেখিতে বেল! ১৯টার সময় জাহাজ হীবকবন্দরে (10101750700 [৪,১০৪ ) 
উপস্থি হইল । নদী ক্রমেই পরিসর বৃদ্ধি করিতে লাগিল । আমর! অবাক্‌ 
হইয়া চত্ুদ্দিক দেখিতে লাগিলাম। তীর ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, 
কূল অকূলে মিশিল। বেলা ছুই ঘটিকাঁর সময় আমরা কুল ত্যজিয়৷ অকুল 
বঙ্গোপসাগরের অগাধ নীল বারিরাধিতে ভাসিতে লাগিলাম। যাত্রীগণেয 
উল্লাস বাড়িল বটে, কিন্ধ সেকি জন্য, জানি না। উপরে অনস্ত আকাশ, 
নিম্নে অতল জল,--কেবল শন্দ, কেবল গর্জন, চতুর্দিকে কেবল নীলজল, 
কেবল নীলজল ! আমরা আর কখন সাগর দেখি নাই, আমর! সে দৃহা 
দেখিম্া মোহিত ভইলাম। সে দিন সদুত্র স্তির ছিলঃ আমাদের দেখিবার 
বিশেষ সুবিধা হইল । কিন্ একটী দৃশ্য আমাদের ভাগ্যে দেখা ঘটিল লা। 
গুনিয়াছিলাম, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ যখন অস্থির হয়, 
তখন শত শত ব্যক্তি পা ঠিক রাখিতে না পারিস্া শষ্যার আশ্রয় লয়, মাথা 
ঘুরণিতে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যস্ত উঠিয়া পড়ে। কিন্ত আমর! সে দৃশ্ঠ 


* ইহার নশঙ্ধে পরে শারও কথা ঘল] ধাইবে। 


ভমণ-ত্বান্ত। 


দেখিলাম না। সাগরের সৌনার্য্য প্রচুর দেখিলাম । আর যাত্রীগণের বিকট 
চীৎকার, সমস্ত দিনব্যাপী কর্কশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাঁণ ঝাঁলা পালা হইল। 
অবিশ্রান্ত তালমানশূন্ উদপীরিত গান শুনিয়া শুনিয়া সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা 
গম্মিল। আমরা অন্যমনন্ব হইয়া সাগরের অতুল শোভা দেখিতে লাগিলাম। 
অনেকক্ষণ পর দেখিলাম, সেই অকুল সাখরে একটী প্রকাও সর্প নির্ভয়ে 
পাড়ী ধরিয়া যাইতেছে । কোথায় বা তার বসতি, কোথায় বা যাইবে, কতদূর " 
বা যাইবে, অকুল জল কত বা পার হইবে ১--আমরা ভাবিয়! ঠিক পাইলাম , 
না, গ্রাণে র্যথা পাইলাম, কিন্তু সে নির্ভয়ে তরঙ্গায়িত নীল জলরাশি'ভেদ 
করিয়া চলিতে লাগিল। তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে, সাগরের গভীরতা ভাবিতে 
ভাবিতে, দিন শেষ হইয়া আসিল । কৃর্ধ্য ক্রমে ক্রমে আরক্তিম হইলেন, ভয়ে 
যেন কম্পিত-কলেবর হইক্লেন। আহা, উপরের নেই অনন্ত নীলাকাশের 
সহিত নিয়়ের সেই অতল নীলজল মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে স্ুর্য্য 
আকাশ ছাড়িয়া সাগরে ডুবিতেছেন ! সমস্ত দিন জলিয়। ও জালাইয়া এখন 
যেন শীতল হইতে বাইতেছেন ! মানুষের অভিসম্পাতের ভয়ে লঙ্জায় 
আরক্তিম মুখ যেন লুকাইতে যাইতেছেন ! আর পূর্বের ন্যায় তেজ নাই। 
লোক সকল অনিমেষ নয়নে একদুষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে, সাগর উচ্ছ,সিত 
তরঙ্গ-বাহ দ্বারা সর্যাকে আলিঙ্গন করিতে যেন ব্যস্ত হইয়াছে । সে আলিঙ্গন, 
সে যুগ্ল-মিলন, সে মধুব প্রেমাবগাহন দেখিয়া বিধাতাকে শত শত ধন্যরাদ 
দিলাম । পাহাড়ের অন্রভেদী শিরে হ্ষ্যাস্ত দেখিয়াছি, প্রান্থরের শেষ 
'ীমায় হর্যোর রশ্মি ফেলিয়া হুধ্য পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়াছি, গভীর 
অরণোর ভিতরে হুর্যোর শেষ জ্যোতি হারাইয়া ফেলিতেও দেখিয়াছি ; কিস্থ 
সাগর হ্র্যাকে থ্রাস করিতেছে, অথবা হূর্যা সাগরকে আলিঙ্গন করিতেছেন-- 
এমন মধুর, এমন মনোহব। এমন বিচিত্র দৃষ্ত আর দেখি নাই । ধীরে ধীরে 
হুর্যয সেই উচ্ছসিত তনুঙ্গময় সাগর জলে অবগাহন করিলেন !! অপরূপ দৃশ্ত ! 
সাগরের মধ্যে একটী সন্ধা দেখিয়া আমরা নবজীবন পাইলাম । শত শত 
নরনারী অস্তমিত সু্যকে লক্ষা করিয়। প্রণাম করিল । আমরাও সেই সময়ে 
বিশ্বেখবরের অপার মহিম! দেখিয়া বারস্বার তাহাকে প্রণাম করিলাম। 
উড়িষ্যা যাত্রার প্রথম দিন, আমাদিগের নিকট স্বর্গের শোতার দ্বার যেন 
খুলিয়া দিয়া যাইল। আমরা গভীর ভাবে ডুবিলাম, আমরা মজিলাম | এই 
দ্বাস্ুপম স্বর্গীয় শোভা যখন শেষ হইল, এবং যখন অন্ধকার আসিযা সীগললস্ 


সাগরসঙ্গম ও টাদবালী। 


 (ক্রোড়ে করিয়া বসিল, যখন চতুর্দিকের উর্শিমালা মহা আঁধারে ডূবিল, তখন 
আমরা ক্ষণকাঁল চকিত নয়নে জাহাজের পারের জলরাশি শোতা৷ দেখিতে 
লাগিলাম। দেখিলাম, জাহাজের আঘাতে আঘাতে লবণাক্ত সাগর-জল 
কেমন এক অপূর্ব জ্যোতিকণা সকল বিকীর্ণ করিতেছে ৮_-জল যেন শত শত 
. নক্ষত্রের বেশ ধরিয়া জলিতেছে সেই রাশি রাশি ঈয়ং নীল ফেণার মধ্ো, 
জোনাকীর ন্যায় জলের ঝকৃমকী দেখিয়া প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল! 
আমরা আত্মহারা হইলাম। বেখিতে দেখিতে শেষে আর দেখিতে ইচ্ছা 
হইল না। আমর! সমস্ত রিনের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম করিলাম। 
ইুভাবসরে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটকার সময় বৈতরণী নদীতে জাহাজ প্রবেশ, 
করিল,_এবং অল্পক্ষণ পরেই চাদবালীতে জাহাঙ্গের লোক সকলকে 
অন্বতরণ করিতে হইল। মেই অপরিচিত স্থার্নে কোথায় যাইব, কোথায় 
থাকিব, ভাবিতে লাগিলাম ; এদিকে জাহাজের ালাসীগণের বিকট 
চিংকাঁন ও আতীল গান শুনিতে শুনিতে আমরা সেই বালিময় স্থানে 
দ্রবাপি লনা নামিলাম। অুটের সাহাযো একটি ঘর ভাড়া করিলাম। 


'আমাদেব দেই হিন্দস্কানী ঘাতীবন্ধু আমাদের সঙ্গ ছাড়িল না)এক 
ঘরেই থাকিল। সে ব আর অন্বাগর হইল না-কষ্টে রজনী যাপন 
করিলাম । 


»প্রাভে টাদবালা দেখিলাম । টাদবালীর নান অনেক দিন গুনিয়াছিলাম, 
কিন্য দেখিলাম, বৈভরণা নদী ভিন্ন গোনে দেখিবার উপযুক্ত আর কিছুই 
নাই। ৩খানি জাহাজের লোক সেদিন কটক যাইবার জন্য চাদবালীতে 
অপেক্ষা কারিতেছিল। সেখানে অনেকগুণি যাত্রী নিবাস । আর চতুর্দিকে 
কেবল ধা । 'অ।মর। প্রানে কোন প্রকারে আহারের কার্মাটা শেষ করিয়া 
কটকের জাহাজ ধবিবার চেষ্টা করিভে লাগিলাম; কিন্তু ছঃখের কথা কি 
বলিব, যে ক্রাহাজ ১০টার সময় ছাড়িবে, কথা ছিল, সেই জাতাজ ৩টার 
পূর্বে চাদবালা ছাড়ল না। এই ৪:৫ ঘণ্টা ট্টিমার-টিকিট-ঘরের পার্থ বসিয়া 
থাকিতে হইল । টিকিট-বাবু এমন সঙ্ঠাবাদী, এপনই দ্রাহান্গ ছাড়িবে বলিয়া 
টিকিটের টাকা লইলেন, কিন্তু জাহাজ কিছুতেই এটার পুর্বে ছাড়িল না। 
পাছে, আমরা অন্য জাহাজে বাই, এজন্য বাবু এইন্রপ সত্য প মবলঙ্বন 
করিয়া, আমাদিগকে নিদারুণ কর্য্যের "তাপে, এবং উত্তপ্ৰ বালুকণা দগ্ধ 
করিলেন। মনে ভাবিলাম, বাক্গাললী জাতি কহদিনে সন্যপ্রিন্ন হইবে! 
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পুরীর পাগ্ডা। পুরুষ যাত্রীর সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষিত বা সত্য যাত্রী 
জাহাজে ছুই. চারিজন ভিন্ন নাই । ধাহারা উপরে বসিরাছিলেন,. তাহার! 
কটকের লোক । তছিন্ন ঘারও কয়েকটা ভাল লোক দেখিলাম । তাহাদের 
মি হালি, মধুর সঙ্গীত, দি কথা এই লোক-মরুভূমির মধ্যে অনেকটা শাস্তি 
দিল। আমাদের প্রত্তি, কি জানি কেন, জাহাজের লোকেরা একটু সর্ব 
ব্যবহার করিল। আমরা বে কামরার ছিলাম, সে কামরার অযোধ্যার কোন 
তালুকদার-পর্ী পর্দার আড়ালে ছিলেন। তাহার সঙ্গের ১৫২০ জন দাস 
দাসীও সেই কামরায় ছিল। আমাদের অপর পার্খে, ঠিক সম্মুখে, একটা 
আশ্চর্য্য দৃশ্ত-_চারিটি অল্পবন্স্কা বাঙ্গালীর মেরে, সঙ্গে ২৩ জন পাণ্ডা ও একটি 
মাত্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক । তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও ভূষণাদি দেখিয়াই তদ্রথরের 
মেয়ে বলিয়া মনে করা গের্স। আমরা তাহাদিগকে এরূপ অসহায় অবস্থায় 
দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম এবং সসন্তরমে অপর পার্খে আমাদের যৎসামান্ঠ 
বিছানা বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে অযোধার 
তালুকদার-পড়ীর সঙ্গীয় দুইজন দাসী বাঙ্গালীর মেয়ে কয়েকটিকে বড়ই অপ- 
মান করিল। ঘটনাটি আমার সঙ্গের বন্ধু দেখিয়া মর্মে বড় আঘাত পাই- 
লেন। দেখিলেন, অপমান সহা করিয়া মেয়ে কয়েকটি জড়সড় হইল, কিন্তু 
অঙ্গে এমন লোক নাই মে; কেহ ইহার প্রতিবিবান করে। বন্ধ জদয়ে আঘাত 
পাইয়া আমাকে ঘটনাটি বলিলেন। পরমর্শ ঠিক করিয্না, আমরা মের্েদের 
সঙ্গের পাগ্ডীকে ডাকিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম । পাঁণ্ডাকে বখন ডাকিয়া 
সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, আমি চাহিয়া দেখিলাম, সেই সময়ে বৃদ্ধা 
বড়ই বিরক্ত হইডেছেন। দেখিয়। আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। 
পাগ্ডার উত্তর গুলিও বড় গোলমেলে বলিরা বোধ হইল। মেয়েদের সহিত 
অভিভাবক নাই কেন, কেমন করিয়া ইহারা আদিল, কোথা হই! ত ইহাদিগকে 
পাইলে--এ সকল কথার কোনই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পাঁরিল না। 
নিকটস্থ একজন পাণ্ডাকে দেখাইয়। বলিল, এ পাণ্ড সবিশেষ জানে । সে 
পাগডাকফেও ডাকা হইল। ' সে নানারূপ অযৌক্তিক এবং অসত্য কথা বলিতে 
লাগিল। এই গোলমালের সময় সেই বৃদ্ধা পাগাদিগকে ডাকিয়া তীত্র . 
ভত'দনা করিল এবং বলিল, “বল যে আমবা গণেশ পাগ্ডার যাত্রী, তোমরা 
গৌলমাল কর তভাহাকে টেলিগ্রাম করিব :” মেয়ে বুদ্ধি চমৎকার, মনে 
করিল, ইহাতেই আমরা ভষ পাইব। বড় ভয়ের কথাই বটে! হাহাদের 
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ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমাদের ক্রমে বড়ই সন্দেহ জম্সিল। বৃদ্ধার সহিত অনেক, 
কথাবার্তা হইল, কিন্তু সে মুহূর্তে মুহূর্তে নানা রকম মিথ্যা কথা বলিতে 
লাগিল। আমরা ধুঝিলাম, এই মেয়ে কয়েকটীকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া 
চক্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে । এই সময়ে মেয়েদের মধ্যেও পরম্পর 
কথাবার্তা চলিতে লাগিল । তাহাতে বুঝা গেল যে, অতিভাবক সঙ্গে যাইবে, 
এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা ইহাদিগের মধো কোন কোন মেয়েকে আনিয়াছে; 
কিন্ত কোথাকার মেয়ে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পূর্বে গুনিয়াছিলাম 
যে, একশ্রেণীর লোক, ভদ্রঘরের মেয়েদিগকে তীর্থের ছলনায় ভুলাইয়া, ঘরের 
বাছের করিয়া, নানা প্রলোভনে ফেলিয়া চরিত্র নষ্ট করে। যখন তাহার! 
কুলে উঠিতে পারে না, তখন আত্মীয় পরিজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া 
বাজারের দলে প্রবেশ করে। যাহারা এই দ্বণিত কার্য্যের ঘটকালি 
করে, তাহারা মধ্য হইতে বেশ দশ টাকা উপার্জন করে। এই ব্যবসা এ 
দেশে পিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এদেশে কন্তাবিক্রয় প্রথা দিন দিন বাড়িতেছে, 
এই কথার সহিত বর্তমান ঘটনাটার বড়ই মিল হইল । কিন্ত আমাদের কিছুই 
করিবার শক্তি নাই, নীববে সেই বিষাদময় চিত্রের ধারে বসিয়া ইহাদের 
কাধ্যাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। | 
সমস্ত রাত্রি যে সকল ঘটনা হইল, তাহা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না। 
দেখিসাম, সেই পা ছুটী মেয়েদের গ! ঘেসিয়া বসিতেছে, মুখে পান তুলিয়! 
দিতেছে, কখনও হাত ধরিতেছে, রসের হাসি হাসিতেছে, কখনও মেয়েদের 
গা ঠেসিয়া শুইতেছে। একটা মেয়ে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা গ্রযুক্ত পাণ্ডার সহিত 
এক বালিসে গুইতে চায় না বলিয়া বৃদ্ধার দ্বার! গুব তিরম্কত হইল |. এই রূপ, 
নানা ঘটনা দেখিয়! প্রাণে বড়ই ব্যথা পাহলাম। মেয়েদের মধ্যে ছটাকে 
একটু শান্তপ্রক্কৃতি ও পবিত্রস্বভাব বলিগ্না বোধ হইল, আর ছটার চরিত্রে 
দোষ স্পর্শিয়াছে, অনুমান হইল । তাহাদের পরস্পরের কথাবার্কা শ্রবণ করিয়! 
ক্রোধে হৃদয় উত্তেজিত হইল। কিন্তু কি করিব, আমর! নিরুপায় । ছুই 
একবার পাণ্ডার্দিগকে ভতদগনা করা ভিন্ন আর কোন উপায় পাইলাম না। 
রাত্ৰি ৯টার পর আমাদের জাহাজ এলবা (১18) দ্বার দিয়! কেন্জ্রাপাড়া. 
খালে প্রবেশ করিল। বাঙ্গলান্ব যেমন রেলের কীর্তি; উড়িব্যায় সেই দ্ূপ 
খালের কীর্তি । উড়িষ্যার বড় বড় নদী সকল পাধিয়া, সেই সকল নর্দীর জল 
থাল দিয়া চালান হইতেছে । খালের দ্বাবা যাতাষাহের জবিধা হইয়াছে, 
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খানের জলের ঘারা কৃষিকার্যের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, এবং 
' নিকটবর্তী লোকদিগের জলের কষ্ট নিবারিত হইতেছে । গবর্ণমেন্টের এ এক 
অপূর্বব কীর্তি। উড়িষ্যার হিন্দু রাজত্বের স্থৃতিময়ী যে সকল অক্ষয় কীন্তি 
আছে, সেই কীর্চির পার্থে ইংরাজ রাজত্বের এ কীর্তি নিতান্ত সামান্য নয়। 
পার্ধতীয় প্রদেশের' নর্দীর জল এরূপ বাঁধা না পড়িলে কোন কার্যেরই উপ- 
যোগী হইত না-_সামান্ত ঝরণার ন্যায় বহিয়া সাগরে পড়িত। কিন্তু ধন্ত 
ইংরাজ-ুদ্ধি__মরুতূমিকে শীতল বারিতে পরিপূর্ণ করিয়া উড়িষযায় কি অপূর্ব 
মহিম! প্রকাশ করিয়াছে! 

কটকের একদিকে কাঠজুরী ও অন্য দিকে মহানদী। কাঠজুরী মহানদীর 
শাখাবিশেষ। মহানদী হইতে যে স্থানে কাঠজুরী পৃথক হইয়াছে, তাহার 
নিকট একটা বাধ আছে। মহানদীতে অ্রেবার নিকটে আর এক প্রকাণ্ড 
বাধ দেওয়। হইয়াছে । এই সকল বীধের নাম এনিকট (4120 । জেব্রার 
নিকট নদীর প্রসার প্রায় ছুই মাইল হইবে। ইহার উত্তরে মহানদীর অন্ত শাখা 
বিরূপাতে আর একটা বীধ দেওয়। হইয়াছে। মহানদীর প্রবাহিত জলরাশি 
এইরূপে বীধত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া, তালদণ! খাল, কেন্দ্রাপাড়া খাল, এবং 
হাইলেবেল খাল ( ভদ্রক পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে ) দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে । 
জলের সমতা রক্ষা করিবার জন্য এবং নৌকা প্রভৃতি যাতায়াতে জল নিঃশেষ 
না হয়, এই জন্য, এই সকল খালে মধ্যে মধ্যে ( লক্‌গেট ) কপাট-দ্বার* কর! 
হইয়াছে। বাগবাজারের খালের কপাটা দ্বারের ন্যান্ব এই সকল থালে 
অসংখ্য লক্‌গেট আছে । এই সকল গেট পার হইতে অনেকটা সময় 
লাগে। এই সকল গেটের নিকটে জাহাজ আসিলে, আরোহীগণ মলমৃত্র 
পরিত্যাগ করিবার জন্য তীরে অবতরণ করে । রাত্রে যখন জাহাজ এইরূপ 
গেটে গেটে লাগিতে লাগিল, তখন এ মেয়েরা পাগাদের সহিত ছই তিন 
বার কুলে উঠিল। অল্পবরস্থ। বাঙ্গালী তদ্রলৌকের মেয়েদের এরূপ স্বেচ্ছা- 
বিহার, পুরুষের সহিত একপ স্বেচ্ছামিলন, এক্নপ স্বাধীনভাবে কথোপকন, 
তীর্থপর্ধ্যটনের সমন্ন ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না । যে সকল 
নামধারী পাণ্ডারা এ দেশে আগমন করে, তাহাদের অধিকাংশই পাগাদের 
বেতনভোগী গোমস্তা মাত্র । ফেহ ১৯, কেহ ২২, কেহ ৩২ টাকা কেহ ঝ! 
তদুষ্ধ বেতন পাইয়া খাকে। ইহারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত। ইহারা বাহিক 
ধর্ষের চটক তিলক মালা প্রভৃতি ধারণ ভিন্ন আর কিছু ধর্শ-কারধ্য করে বলিয়া 
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জানি না। সন্ধ্যা আক্িক করিতে কাহাকেও দেখি নাই। ইহাদের চরিত্রের 
, প্রধান গুণ এই যে, ইহারা সামান্ত ভূত্যের তায যাত্রীদিগের. সেবা করে । 
সেই সেবার খাতিরে যাত্রীদের সহিত ইহাদের এত ঘনিষ্টত| জন্মে যে, যাত্রী- 
মেয়েদের আর অধিক কিছু অনিষ্ট না হইলেও, স্ত্রী-জনোচিত লজ্জা শরম, 
বিনয়, গুর্তমর্ধ্যাদা প্রভৃতি ইহাদের কোমল ও মধুর চরিত্রকে একেবারে 
পরিত্যাগ করে। তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিলে অন্নবরস্কা মেয়েরা যে চঞ্চল হক, 
অস্থিরমতি হয়, লঙ্জাহীন হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা একবার 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ঘরের কেন্দ্রে বাধিয়া রাখা বিষম দায় । 
তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ শ্রীক্ষেত্র। এখানে এক দিকে হিন্ুধর্ের সর্কোজ্ছল 
উদার পবিত্র ভাব রক্ষা পাইতেছে, দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, মন্দিরের 
অসংখ্য অন্লীল, কুরুচিপূর্ণ স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম-ছবি' দেখিলে তেমনি মায়ুষের 
মন দ্বায় পরিপূর্ণ হয়। এমন ত্বণিত ছবি মানুষের কমনায় সৃষ্ট হয়, 
তাবিতেও কষ্ট হয় । কিন্তু শুনিলাম, উড়িষ্যায় এই সকল তব নাকি শিক্ষানীয় 
বিষয়, জানিনা এ কখা কতদূর সত্য। যাকৃ, পাগডাদের লজ্জাশরম- 
শৃন্ত ব্যবহারেও যাহার! পবিত্র থাকিতে পারে, তাহারা এই ফল কদর্ধ্য 
ছবি দেখিলে কেমনে যে লজ্জা শরম রাখিয়া! বাড়ীতে ফিরিবে, বুঝি না। সে সকল 
ছবির কথা স্থানাস্তরে বর্ণনা করিব। সে সকল ছবির অঙ্গীল ব্যাখ্যা শুনিলে 
শরীর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। সেই সকল ছবির ব্যাখ্যা এইক্ষপ- 
.পএই দেখ, ভগবান এক সখীর সহিত লীল! করিতেছেন” লীলা যে কিরূপ জন্য, 
ভাই ভথ্মী, পিতা পুত্র মিলিয়৷ তাহা দেখিবার যে! নাই। যাহার! অল্পবয়স্কা 
মেয়েদিগকে তীর্থে প্রেরণ করেন, তাহাদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। 
ভারতের তীর্থ স্থানের অবারিত মুক দ্বার সমূহ যুবতী বিধবাদের প্রতি রুদ্ধ 
হইলে বুঝি বা ভারতের স্বৈরিণীর সংখা! অনেক হ্রাস হইত। ধর্তের নাষে 
তীর্থস্থান সমূহে অধর্শ, নানাক্ষপ প্রবঞ্চনা বিক্রীত হইতেছে । দেখিলে 
অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। 

সেই ছুঃখের নিশিতে পাঁগাদের নানারূপ কদর্ধ্য ব্যবহার দেখিতে হইল--. 
এবং শ্লানচিত্তে সহ করিতে হইল, কেন না, আর উপায় ছিল না। রাত্রি 
প্রভাতে আমর! আর একটী লক্‌গেটের তীরে যাইয়া পরামর্শ করিতেছি, 
এমন সময় সেই বৃদ্ধ! ছুটিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। বলা 
বাহুল্য মে, তাহাদের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধা 
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আসিয়া, অযাচিতরূপে, বুথ! অনেক সাফাই সাক্ষী মানিতে লাগিল ৷ যে 
সকল কথা বপিল, তার মধ্যে একটা কথা এই, “মেয়েরা তীর্থ 
দেখিবার জন্ঠ পলাইয়া আসিয়াছে, আমি ইহাদিগকে চুপি করিয়া আনি 
নাই। ইহার মধ্যে একটী মেয়ে এক বৎসরের একটি কোলের ছেলে রাখিয়া 
আসিয়াছে, ইত্যাদি ।” এই কথাটা শুনিয়া আমরা অবাক্‌ হইলাম । আমা" 
দের সকল সনোহ দূর ইইল। কলিকাতাঁর ঘাটে লোকেরা যে কুলবধূকে 
অনুসন্ধীন করিয়াছিল, বুঝিলাম, সে কুলবধূ ইহাদের মধ্যে একজন। কি 
সর্বনাশ! কোলের ছেলে ফেলিয়া মা, প্রলোভনে পড়িয়া, এই নর-পণ্ 
সম বৃদ্ধার সহিত আসিয়াছে? কি সর্বনাশ! বৃদ্ধাকে অনেক তিরস্কায় 
করিলাম । জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া বধূকে সম্বোধন করিয়াও অনেক 
ছুঃখের কথা বলিলাম । তার পর উপরে যেছুটা ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, 
তীহাদদের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম, সেখানে 
আরে! ছুটা ভদ্রলৌক বসিয়। রহিয়াছেন। তাহাদের নিকটে শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ 
প্রণীত কৃষ্ণদাস পালের একখানি জীবনচরিত রহিয়াছে দেখিয়া! তাহাদিগকে 
শিক্ষিত বলিয়া বুঝিলাম। তাহাদের নিকট কলিকাতার জাহাজের সেই 
অন্ুসন্ধান-সংবাদ এবং এই জাহাদের পূর্বা রজনীর সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত 
করিলাম। অনুসন্ধননে জীনিলাম, নবাগত ব্যক্তি ছুইজন স্কুল সব্‌ ইনম্পেক্টর, 
নাম রতুবাবু ও চন্ত্রবাবু। ইহীরা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবে 
বোধ হইল, ইহীরা আমাকে চিনিতে পারিলেন। সমস্ত ঘটন! শুনিয়া 
তাহারা শিহরিয়া উঠিলেন। তীহারা ইহার উপায় করিবেন, আশা দিলেন, 
এৰং নিয়ে আসিলেন। তাহাদের সে সহৃদয়তা, সে সদাশয়তা, বাঙ্গালী 
মেয়েদিগের সতীত-রক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখিয়া আমরা 
মোহিত হইলাম। তাহারা নীচের ঘরে আসিয়া পাগডাদের নাম, মেয়েদের 
নাম, বাড়ীর ঠিকান। প্রভৃতি লিখিয়া! লইলেন। জাহাজের মধ্যে আঁমাদের 
কামরায় যেসকল লোক ছিল, তাহার! প্র পাগাদিগের অবৈধ ব্যবহারের 
তীত্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কোন কোন সহ্ৃদয় পাণ্ডাও সেই তিরস্কারে 
যোগ দিয়া বলিতে লাগিল “এই নরাধম ছুষ্ট পাগডাদিগের অত্যাচারে জগঘন্ধুর 
নাষু লোপ পাইতে বসিল, আর কি কেহ আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে ? 
কিন্তু অন্ত কামরার দুই তিন জন পাণ্ডা আনিয়। এ ছই পাষণ্ডের সহিত যোগ 
দিয্াা আমাদের নাম ধাম লিখিয়। লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। জাহাজে 


কটকের পথে । ১৩ 


_ খুব গোলমাল উপস্থিত হইল দেখিয়! তীত্র ভৎপনায় তাহার! নিরন্ত হইল। 
বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধা তখন খোসামুদী আরম্ভ করিল। বলিল, “বাব! 
তোমরা আমার পুত্র । আমাদের সহিত পুরী পর্যাস্ত চল, তোমরা বা বলিবে, 
তাই করিব» মেয়েদ্িগকে বলিল "তোমর! ইহাদিগকে প্রণাম কর, ইহারা 
তোমাদের পিতৃতুল্য |” এইরূপ নানা: ধোসামুদীস্চক কথ! বলিতে 
লাগিল। আমরা বৃদ্ধাকে ও মেয়েদিগকে অনেক প্রকার উপদেশ খিলাম। 
তখনও আমর! তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারি না,-কারণ, আমাদের 
কোনই অধিকার নাই। অতি অল্লক্ষণ পরেই জাহাজ কটকের খাটে 
পৌছিল। যে স্থানে জাহাজ লাগিল, সে স্থানের অতি অপুর্ব শোভ|। প্রশস্ত- 
হৃদয় মহানদীর আবদ্ধ জলরাশি কটকের এই স্থানকে অতুল শোডভায় ভূষিত 
করিয়াছে। নদীর অপর পার্থে অসংখ্য পাহড়ে-শ্রেণী। এই অপূর্ব দৃশ্ 
দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম। যাত্রীদের কটক প্রবেশ করিবার অধিকার 
নাই। তাহাদের জন্য কটকের চারি মাইল দুরে নয়াবাজার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ওলাউঠার আক্রমণ হইতে কটককে রক্ষা করার জন্তই এই 
বিধান হইয়াছে । যাত্রীর! সেই দিকেই চলিল, আমরা গম্যস্থানে চলিলাম। 
কিস্ত মন নানা উদ্বেগে পরিপূর্ণ । রঘুবাবু গাড়ী করিয়া আমাদিগকে নির্দিষ্ট 
স্থানে পৌছাইয়া দ্রিলেন। তিনি যেন আমাদিগের সাহায্য করিবার জগ্যাই 
কেন্দ্রাপাড়া গিগ্রাছিলেন। বিদেশে যাহার নিকট যে সাহাষ্য পাওয়া যায়, 
তাহা চিরকাল মনে থাকে । বাবু রঘুনাথ দাসের সহৃদয়তা ও মধুর ব্যবহার 
আমরা জীবনে কখনও ভুলিব না। বিধাতা তাহার মঙ্গল করুন। 

কটকে বাবু মধুসথদন রাও একজন সদাশয় এবং মহাশয় ব্যক্তি। তাহার 
বাটাতেই আমরা আশ্রয় লইলাম। তাহার বাড়ীতে যাইয়াই সমস্ত পথের 
কথা তাহাকে বলিলাম । তিনি তখনই পুলিসের কোন পরিচিত লোকের 
নিকট লোক পাঠাইলেন। কিন্ত লোক তখনই ফিরিয়! আসিঙ্স! বলিল যে, 
তিনি যেন কোথায় গিয়াছেন, আরে! বলিল যে, কোর্ট ইনস্পেক্টর 
নারাদ্ণ বাবুকে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তিনি এই বাবুদিগকে কাছারীতে যাইতে 
বলিয়াছেন । তিনি সবিশেষ অবগত হইলে ইহার প্রতিবিধানের উপায় করি- 
বেন। আমর! তখনই কয়েক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া কাছারী গমন করিলাম । 
নারায়ণ বাবুর উৎসাহ দেখিয়| আমর! বিস্মিত হইলাম। “পাণ্ডারা দেশের 
একমাত্র গৌরব স্ত্রীজাতির সতীত্ব লোপ করিল, ব্যাটাদের শান্তি না দিলেই 


১? ভমণ-রগান্ত | 


ময়” এইরূপ নানা উত্তেজনা পূর্ণ কথা বলিয়া, তিনি আমাদিগকে লইয়া, আর 
ছুই জন পুলিস ইনস্পেকটরের নিকট গমন করিলেন। তাহারা অসহায় 
মেরেদের উদ্ধার করিবার জন্য একটু ইতন্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, নারায়ণ 
বাবু একেবারে জয়েন্ট ম্যানিষ্ট্েট সাহেবের নিফট গমন করিলেন। সহদয় 
জয়েন্ট ম্যানিষ্রেট সাহেব তখনই বিষয়টা অনুসন্ধান করিতে গুলিসের উপর 
ভার দিলেন। অতি অলপ সময়ের মধ্যে পুলিস ইনস্পেক্টর, নারায়ণ বাবু ও 
চুই'ন কনষ্টেবলের সহিত আমর! নয়াবাজার অভিমুখে গমন করিলাম । 
সেখানে যাইয়া! দেখিলাম, সেই মেয়ের দল পুরী যাইবার জন্ গাড়ী প্রস্তত 
করিয়াছে, এবং রন্ধনের আয়োজন করিতেছে। পুলিসের নিকট সকল গংবা 
প্রকাশ হইয়! পড়িল। ইহাদের বাড়ীর ঠিকানা গাওয়া গেল। সেই কুলবধূর 
স্বামীর নাম জান! গেল, কিত্ত বৃদ্ধা নান! মিথ্যা কথ স্থজন করিয়া! বলিল যে, 
জাহাজে যে মেয়েদিগকে লোকের! অনুসন্ধান করিয়াছে, আমর! তাহার! নই, 
আমাদিগকে বাড়ীর লোকের! জাহাজে তুলিয়া দিয় গিয়াছে। ইহার পর 
পুলিস তাহাদিগকে অনেক ভ্সন! করিল। কেন এই রূগ অভিভাবক-শূল্ত 
অবস্থায় তোমরা আসিয়াছ, বৃদ্ধ! এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্ত 
আমর! বড় গোলে পড়িলাম ; ইহারা সেই মেয়েরা! কি না, আমরা নিশ্চয় 
করিয়! কিরূপে বলিব? সুতরাং পুলিস -/0 টেলিগ্রাম করিতে বলি- 
লেন। এদিকে তাহারা আর এক দিনও অপেক্ষা করিল না, মেই দিনই 
পুরী যাত্রা করিল। তখনই নারায়ণ বাবুর সহিত একব্রিত হইয়া মধু বাবুর 
বাড়ী আমিয়! সেই কুলবধূর স্বামীর নিকট, কলিকাতা, বহুবাজার, হাড়কাটা! 
গলিতে টেলিগ্রাম করিলাম। ছুই দিনের মধ্যে টেলিগ্রামের এই রূপ উত্তর 
পাওয়া গেল যে, “তাহার! গলাইয় গিয়াছে, তাহাদিগকে আবদ্ধ করিবেন ।” 
আমরা যখন এই মর্ের টেলিগ্রাম পাইলাম, তখন তাহারা পুরীতে গিয়াছে। 
টেলিগ্রাম পুলিসকে দেখাইলাম, তাহারা ভিন্ন এলাকার লোক, গ্রেপ্তারের 
ভার গ্রহণ করিলেন না, আমাদের পরিশ্রম ও চক্ষের জল ফেলাই সার হইল। 
ছরতদিগের হস্ত হইতে কুলবধূদিগকে রক্ষ/ করিতে পারিলাম না, এ ছুঃখ 
জীবনে ঘুচিবেন!। 


কটক। 


পরবর্তী বর্ণনার সাহাব্যার্থ আমরা এস্থলে উড়িষ্যার ইতিহাসের অতি 
সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণ দিলাম। | 

উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী কটক। উড়িষ্যার ইতিহাস নানা আশ্চর্য্য 
ঘটনা পূর্ণ। ছুই সহ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে পবিত্র 
ধর্-ক্ষেত্র বলিয়া.পরিচিত। বাঙ্গাল! প্রেসিডেশ্নির মধ যে তিনটা বিভাগ, 
তম্মধো প্রাচীন কীর্তি, এবং প্রার্কতিক সৌনর্ষ্যে উড়িষ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ । পুরীর 
. জগন্নাথমন্দিরে অতি প্রাচীন সময় হইতে যে মাদলাপাঞ্জি সবরক্ষিত হইয়াছে, 
' প্রাচীন ইতিহাসের এরূপ উজ্জলতম স্ৃতিচিহ্ন ভারতবর্ষে আর আছে কি না, 
জানি না। খ্বীষ্ট জন্মের ২৫ বৎসর পূর্বে অশোক উড়িষ্যায় রাজদণ্ড পরি- 
চালন করেন। ললিতগিরি, খণ্ডগিরি ও ধউলি পর্বতে অশোক শাসনের 
ও বৌদ্ধধর্মের যে সকল অক্ষল্নবীর্ঠি-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা! স্বানে 
তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিব। মাদলাপাঞ্জি অনুসারে অশোকের পর ৩১৯ 
খীঃ পৃঃ (৪. ০.) হইতে ১৮০৩ খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত বিভিন্নবংশীয় ১০৭ জন রাড! 
উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কেশরী বংশ, গঙ্গাবংশ, 
পাঠান, মোগল, ও মহারাষ্ট্র শাসন সংস্থাপিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে । কেশরী 
ও গঙ্গাবংশ উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া! যে সকল কীর্টিস্বস্ত 
প্রতিষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমতুল্য হিন্দুকীর্তি ভারতবর্ষে অতি 
বিরল। ভুবনেশ্বর ও যাক্সপুর (যজ্ঞপুর ) কেশরী বংশের প্রধান রাজধানী 
ছিল। এই উভয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানাস্থরে সঙ্গিবেশিত হুইবে। 
কেশরীবংশ শৈব ছিলেন। ভুবনেশ্বর শিবধাম এবং যাজপুর পার্বতীধাম। 
৪৭৪ পরী্টান্ম হইতে ১১৩২ শ্বীষ্টান্ম পথ্যন্ত কেশরী বংশ রাদ্ত্ব করেন। এই 
সময়ের মধ্যে ৪*টা পুরুষ লোপ পান্ন। ৬৩ জন রাজ! রাজত্ব করেন। ইহাদের 
রাজত্ব কালের অব্যবহিত পূর্বে বৌদ্ধধর্মের একান্ত প্রাছ্ভাব ছিল বলিয়া, 
ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর মৃত্তি গুলি বৌদ্ধমৃষ্তির ছায়াতে নির্শিত। 
এই বংশের রাজত্বের শেধাংশেই কটক সহর রাজধানীতে পরিণত হয় । মকর 
কেশরী কটকের বিখ্যাত কাঠজুরী বাধ নির্্া করেন |* এই বংশের রাজ। 
যযাতিকেশরী জগক্লাথ স্থাপন করেন (৪*৯ শকাবে )। যে সকল পুরাণে গ- 
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১৬ ভমণ-বভান্ত । 


লাখ দেবের কথা আছে, সে সমস্তই ইহার পরবর্তী । এই বংশের রাজা লা 
টেন্দ্র কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্শাণ আরম্ভ করেন। ৫০০ধীষ্টাবে মন্দির 
নির্দাণ আরভ্ত হয়, ৬৫৭ খাবে শেষ হয়। ক্রমান্বয়ে ও পুরুষের ১৫৭বৎসর- 
ব্যাগী পরিশ্রমে এই মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। অবিচলিত অধ্যবসায় ও বংশগত 
ধর্্মান্থরাগের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই । সপ্তম শতা. 
বীতে যাজপুর এই বংশের প্রধান রাজধানী ছিল। এই বংশের আদি সম্বন্ধে 
পুরাতত্ববিদ্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন। 

“জনমেজয় দেব মাদলাপাঞ্জির মতে যযাতি কেশরীবংশের স্থাপয়িতা। 
বংশাবলী লেখক যযাতির পিতা! চন্ত্রকেশরীকে এই বংশের স্থাপনকর্তা লিখি; 
পাছেন। যযাতির জন্মদাতার নাম সম্বন্ধে বংশাবলী লেখকের কিঞ্চিৎ ভ্রম 
হইয়া থাকিলেও আমর! তাহার বাক্য প্রকারান্তরে সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি । বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় আদি কেশরী এই প্রবাদ অবলম্বন 
করিয়া বংশাবলীলেখক জনমেজয়কে চন্দ্রকেশরী লিখিয়াছেন। 

যযাতির তাত্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাহার পিতা জনমেজজ 
ভূজবলে “যবনদিগকে” জয় করিয়৷ মহানদীতীরস্থিত চৌছুয়ার নগরে রাজ- 
পাট সংস্থাপন পূর্বক প্রবল পরাক্রমের সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন । 
সন্বলপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসন পাঠে অন্ুমিত হয়, রাজ! জনমেজয় মগধ রাজ- 
দণ্ডের অধীন ছিলেন। দত্ত-কুমীর ও হেমমালা! বুদ্ধদস্ত লইয়া উড়িষ্য। হইতে 
পলায়ন করিলে, রক্তবাহু ও তাহার সহচরগণ কিছুকাল উড়িষ্যা শাসন করিয়! 
ছিলেন, তদস্তে মহারাজাখিরাজ মহাভব গুপ্ত রক্তবাহুর সহচরবর্গকে উড়িষ্যা 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জনমেজয়কে উৎকল সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ জনমেজয় মগধাধিপতির জনৈক সেনাপতি ছিলেন (রাজবংশজ হুও- 
ক্লাই সম্ভব) এবং তাহার বাহুবলেই উড়িষ্যা রক্তবাহুর অনুচরবর্গের কবল- 
্রষ্ট হইয়াছিল । 

জনমেঅয়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চৌছু- 
নার ও পুরণের তাত্রশানের মন্্ীলোচনায় অনুমিত হয় যে, জনমেজয়ের 
তিরোভাব ও যয/তির আবির্ভাব কাল মধ্যে আরও ছই তিন নরপতি উডিষ)। 
শাসন করিয়। গিয়াছেন, তাহারা সকলই গুপ্ত নরেস্ত্রদিগের নিযুক্ত শাসন- 
কর্তা ছিলেন। জনমেজয়, কন্দর্প ও যযাতির তাত্রশাসন পর্যালোচনা করিয়! 
আমরা ত২কালীন গুপ্ত রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন কবিষাছি। 


কটক। ১৭ 
১। আশিবগুপত দেব। 


টি টিন 2828 নিট বি রতি 

২। শ্র্ীমহাভব গুপ্ত ৩। হানে রও 
৪1 ্রমহাশিব গুপ্ত। 

১ও ২ নং নাম জনমেজয়ের শাসনপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ ও ৩'নং 
নাম কন্দর্প দেবের শাসন পত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ২ ও ৪ নং নাম যষা- 
তির তাত্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে । চৌছয়ার নগরে প্রাপ্ত তাত্রশামন পাঠে 
অন্গমিত হয়, মহাদেব গুপ্বের শাসনকালে কন্দর্পদেব উড়িষ্য। শাসন করিতে- 
ছিলেন। 

কন্দর্প দেবের শাসন পত্র পাঠে বোধ হয়, এই' সনন্দ জনমেজয়ের সনদ্দ 
দর্শন করিম্ন( লিখিত হইক্লাছিল। মহাভব গুপ্রের মুতার পর তাহার ভাতা 
মহাদেব গুপ্ত জনমেজজয়েৰ পলকে রাঙ্গা প্রধান না করিয়া কন্দর্পকে 
উড়িষ্যার শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কন্দর্প দেবের পর 
আরও ২১ জন শাসনকধ। শিযুক্ত হইয়া ছিল। কিন্তু মহাভব গুপ্তের পুত্র 
মহাশিব গুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যঘাতিকে উড়িধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়। 
ছিলেন-_-এক্প অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। 

যূযাতি কেশরী ।--পূর্বেই বলা! হইয়াছে, যে ঘধাতি জনমেজয়ের পুত্র 
তিনি মহারাজাধিরাঁজ মহাশিব গুধের সমসামরিক ও দও্ডাধীন ছিলেন। 

মহারাজ| যযাতি স্বনামখ্যাত প্যযাতিপুর” মতান্তরে “যজপুর” যোজপুর) 
নগরী নির্মাণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। প্রবাদ অঙুসায়ে 
মহারাজ যযাতি আর্ধ্যাবর্ত হইতে দশ সহন্ ব্রাঙ্গণ আনন্নন পূর্বক যধাতি- 
পুরের চতুষ্পার্থে স্থাপন করিয়াছিলেন ।” 

মকরকেশরীর সময় হইতে আমরা কটকের পরিচন্ন প্রাপ্ত হইতেছি, 
সুতরাং কটক যে অতি প্রাচীন সহর, তদ্বিযয়ে আর সন্দেহ নাই। তৎপর 
গঙ্গা বংশের সময়েও কটকের নিকটবন্তা স্থান সমূহের পরিচগ় পাওয়া যায়। 
এই বংশের “অনিয়ঙ্ক ভীমদেব প্রথমতঃ যাজপুর ও চৌছুয়ার নগরে বাষ 
করিতেন, পরে তিনি কটক নগরীর পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত বারবাটী নামক 
স্থানে রাগ প্রাসাদ নির্্ম।ণ করিস্বাছিলেন ।”* 


এসি সন 


দলকে বন্ধ, ৫৯ পুঠ' 


১৮ অমণশ্রতাস্ত | 


গঙ্গাবংশ ১১৩২ খীষ্টাবে উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। এই 
বংশের রাজ! অনিয়ঙ্ক ভীমদেব পুরীর বর্তমান মঙ্গির ১১৯৮ খীষ্টাবে নির্শাণ 
করেন। এই বংশের ৮ম রাজা লাঙ্গুলীয় নরদিংহ ১২৩৭ খরা হইতে 
১২৮২ খ্বীষ্টাৰ পর্য্স্ত কণারকের অকুণস্তস্ত প্রতিঠিত করেন। এই বংশের 
উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ব্বিরণ কৈলাস বাবুর প্রীদাকত্হ্ম হইতে উদ্ধৃত হইল। 

: “কেশরী বংশের অধঃপতনের পর গঙ্গারাট়ী অর্থাৎ তামনুকের রাজগণ 
উড়িয্য অধিকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে অন্ত বর্ধা সমধিক পরাক্রম, 
শালী ছিলেন। কোন কোন ইতিহাঁস-লেখক ইহাকে কোলাহল নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। এই অনস্ত বর্শা বিদ্ধ্যাচলে বিদ্ধ্যবাসিনী দেবী স্থাপন 
করিয়৷ অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেবী মূর্তির সেবা পুজার 
ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মহানদী তীরস্থিত দান্দি গ্রাম উৎসর্ণ করিয়াছিলেন । : 

এই গল্গারাঢ়ী ধংশে উত্তর কালে অহি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পুত্র হ্বপ্রেখবর ও কন্তা সুরমা দেবী । পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নেশ্বর 
উৎকলের রাজদও ধারণ করেন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্ত 
অপুত্রক অবস্থায় তিনি কালকবলিত হইলে তাহার ভগিনীপতি উৎকলের 
সিংহাসন অধিকার করেন। 

উৎকল দেশের দক্ষিণ প্রান্তে চক্রবংশীয় রাজা উড়গ্গ * রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। তাহার হই পুত্র। ক্যো্ঠ শ্রীরাজরাজ দেব 1, কনিষ্ঠ অনিয়ন্কভীম 
দেব। শ্রীরাজরাজ দেব স্বপ্নশ্বরের ভগিনী সুরমা দেবীকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। স্বপ্রেশ্রের মৃত্যুর পর তিনি উৎকল সিংহাসন অধিকার করেন। 
কিন্তু তাহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। স্বতরাং রাজরাজ দেবের মৃত্যুর 
পর তীহার ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব উৎকল সিংহাঁসনারঢ় হইয়াছিলেন (১০৯৬ 
শকাৰ )। উড়িয়াদিগের উচ্চারণ ক্ষমতার ন্যুনতাহেতু গ্রবল প্রতাপ গজপতি, 
রাজাদিগের চূড়ামণি "অনঙ্গ ভীষ* নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন। 
কিন্তু শাসন পত্রে তাহার নাম স্পত্াক্ষরে “অনিয়্ক ভীম ক্ষোদিত রহিয়াছে ।” 

প্রতাপ রুড্র দেব গঙ্গাবংশের শেষ রাজা। ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ ধীষ্টান্দ 
প্থ্যস্ত ইনি রাজত্ব কয়েন। চৈতন্ত দেব ইহার রাজত্ব কালে ১২ বৎসর উড়ি- 


এলি ররর রি ররািরিনি 
; বিকৃত নাম চৌরগক্ষ বা চৌরংদেৰ | 1 ইতিহাসে রাজেখর দেব। 





ফটক। ৯ 
হ্যায় ধর্ প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খ্ীষ্টান্ষে অহর্ধিত হন। এই রাজখের 
সময়ে তাত্রকুট নগর (বর্তমান তমলুক ) খুব সমৃদ্ধিশালী সমু্র তীরবর্তী নগর 
রূপে পরিগণিত হ্ইয়াছিল। 

গঙ্জাবংশের পর পাঠান ও মোগল রাজদ্বের সময়ে ক্রমে ক্রষে কটকসমৃদ্ধি- 
শালী হইয়া! উঠিতে লাগিল। কাঁলাপাহাড় কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয় ও হিচ্ছু 
দেবদেবীর অনিষ্ট সাধন চিরপ্রসিক্ধ । প্রাচীন হিন্দু'রাজধানী গুলি এই লঙন্ন 
হইতে অপেক্ষাক্কত হীনপ্রভ হইতে লাগিল। পাঠান রাজত্বের পর মোগল 
রাজত্বের সময়ে রাজা তোড়লমল্প ও মানসিংহের দ্বারা বদিও জগন্নাখের সেবার 
উৎকর্ষ সাধিত হইক্লাছিল, কিন্তু ভুবনেশ্বর ও যাজপুরের বিশেষ কোন উন্নতি 
হয় নাই। মোগল রাজত্বের পর মারছাট্রাগণ উড়িষ্া! অধিকার করেন। এক 
হিসাবে ১৮*৪ খ্বীষ্টান্ে এবং অন্ত হিসাবে ১৮*৫ খ্বীষ্টাবে মারহাট্টাদিগের 
শাসন বিলুগ্ত হয়, এবং উড়িষা ব্রিটাস অধিকারভুক্ হয়। মারহাটায়া 
কটককেই প্রধান রাজধানী করেন। মোগল ও মারছাট্ট1! রাজত্ব কালেই 
কটকের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় । 

কটক নগর যাহার! বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহায়াই জানেন, 
কাটন্ুরী নদীর বাধ, কেল্লার ভগ্লাবশেষ, জীর্ণ মস্জিদ্‌ সমূহ, সৈষ্কাগায় 
প্রভৃতি কটকের প্রাচীনত্ব অতি উজ্জ্বল পরিফার ভাষায় কীর্তন করিতেছে। 
কাটন্ুরীর প্রস্তর-বাধ এক আশ্চর্য্য স্থষ্টি। নদীগর্ভ হইতে প্রস্তর রাশি অস্ভি 
স্বুকৌশলে ক্রমশঃ স্তপীককত.করিয়া, এখন স্থদৃঢ়কপে, মনুয্যের বুদ্ধি কটক 
সহরকে ুরক্ষিত করিয়া! রাখিয়াছে যে, বর্ধাকালে মহানদী ও কাটভুরীর 
প্রবল বন্তাজ্োতে শত শত বংসর আদ্বাত করিয়াও ইহার এক খাদি 
প্রস্তর স্থানাস্তরিত করিতে পারে নাই। এই সদ এবং আশ্চর্ধ্য কৌশল, 
নির্শিত প্রস্তর-বাধ দ্বারা যদি কটক নগরী সুরক্ষিত না! খাকিত, এতগগিন 
কটকের চিহ্ন পর্য্স্ত বিলুপ্ত হইত। বর্ষা কালে কটকের দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিকে নদীর প্রবল তরঙ্গ বহিতে থাকে । কখন কখন কটকের সমতৃি 
হইতে জলরাশি উর্ধে আরোহণ করে। এই জলরাশিকে এই ধাধ বুক 
পাতিয়! বাধ! দিয়া সহরকে রক্ষা করে। উড়িষ্যার হিস্সু কীর্তির এই প্রথম 
লীল!। এই প্রথম লীল! দেখিয়া আমর! বিশ্ময়পূর্ণ নয়নে অশ্রু সধস্বণ 
করিতে পারি নাই। 

মারহাট্টাদিগের সময়ের সৈষ্ভাগার কটকের দ্বিতীয়, আশ্চর্ধ্য বাঁি। 


5 জমণ-বততাস্ত | 


শ্রেণীবদ্ধ খিলানময় ইষ্টক নির্শিত স্থুদ্ঢ় ও অতি মনোরম সৈশ্তাগাঁর দেখিলে 
ইংরাজদের সৈম্গের ব্যারাকৃকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। 

' কটকের তৃতীয় দৃশ্ঠ, কেল্লা। কেল্লার সৌন্দর্য ইংরাজেরা একেবারে 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কেল্লা বিলাসের লীলাস্থল বল-ক্রীড়ার ক্ষেত্র 
রূপে পরিণত। কেন্পার চতুর্দিকে পরিধা, কেল্লার মধ্যের একটা ভজনালয়, 
এবং ভগ্ন কামানাদি এখনও প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী মৃছ ভাষায় কীর্তন 
করিতেছে । কেল্লা-__মহানদী নদীর উপরে । নদীর অপর তীর হইতে সৈন্তা- 
ক্রমণ রক্ষা করিবার এমন সুন্দর স্থান আর নাই। হৃর্ধ্যান্তের প্রাক্কালে, 
কেল্লার মধ্যস্থিত একটা মৃত্তিকা-স্তপের উপর দড়াইয়! ক্ষণকাঁল ভারতের 
নু্ড গৌরব ম্মরণ করিলাম । মনে হইল, সে মৃত্তিকা স্প নয়, যেন প্রাচীন 
গৌরবময় বংশপরম্পরার অস্থি রাশি স্তপীকৃত হইয়। রহিয়াছে । আঁহা, সেই 
সকল গৌরব কোথায়, আর আজ আমরা কোথায়! ১৮০৫ খবষ্টান্দে উড়িয্যা 
স্বাধীন ছিল, আর আজ ইংরাজ-প্রতাঁপের নিকট অবনত-মস্তক। ক্ষণ- 
কাল এই সকল কত কি ভাবিলাম। এ দিকে দুরবর্ত' পাহাড় শ্রেণীর উপর 
দিয়, বিষাদ-মাখা হুর্য্যকিরণ, শেষ রশ্িজাল বিস্তার করিয়া, মহানদীকে 
গাঢ় হইতে গাঢ়তর মলিনতায় আবৃত করিয়া, এবং আমাদিগের প্রাণকে 
কি এক নিরানন্দ, কি এক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিল। 
আমর! বাস্ত হইয়া কত কি ভাঁবিতে ভাবিতে বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। 
ভারতের জন্য যে হিন্দু বংশ শেষ রক্ত দিক্াছিলেন, এবং হিন্দু রাজত্বের 
বাহার শেষ প্রতাপশালী রাজা, সেই চিরোজ্জল পবিভ্র বংশের কোন কৃতী 
এবং সন্ঘদয় ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিয়া কয়েক দিন কটকে বড়ই বিমল 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। তীহাদের শোণিত এখনও যেন উষ্ণ, 
এখনও তাহাদের প্রাণ ভারত-মমতায় পরিপূর্ণ, এখনও যেন তাহারা প্রতি- 
ভার পূর্ণাবতার, এখনও যেন তাহারা আর্ধা-মহিমায় প্রদীপ্ত।-_আর আমরা? 
বংশপরম্পরার আর্ধ্যমহিমা, আর্য প্রতিভা ও গুণরাশি বিস্বাতিসাগরে 
ভাসাইয়। এখন ইংরাজ পদানত কি এক আশ্চর্য জীব! কত ভাবিলাম, 
কত কাদিলাম, পৃথিবীর কে তাহার সংবাদ রাখে ? 

কটকের জৈনমন্দির খুব প্রাচীন না হইলেও একটা সুন্দর দৃশ্া বস্ত 
বটে। কটকে হিন্দু দেবদেবীর যে সকল মন্দির আছে, তন্সধ্যে গোপালক্জীর 
মন্দির প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহ! খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাঁংপ 
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মন্দিরই পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ছায়ায় নির্দিত। কটকের মন্দিয় সমূহ 
দেখিলেই উড়িব্যার হিন্দুধর্মের আধিপত্যের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
১৮০৫ খ্বীষ্টান্ষে উড়ভিয্যা ইংরাজ করকৰলে পতিত হয় __মহারা্ীয় 
বিজয় নিশানের স্থানে ব্রিটিস বৈজয়ন্তী উড্ভীন হুয়। সেই সময় হইতে 
কটকের বর্তমান সমৃদ্ধির হুত্রপাত। কলিকাতা যেমন বাঙ্গালার রাজ- 
ধানী, কটক সেইব্প উড়িষ্যার রাজধানী । কট অতি বিস্তৃত স্থান ) 
কথায় বলে, এখানে বারাক বাজার, তিগ্লান্প গলি। বাস্তবিক, কটকের 
বাজারের সংখ্যা অনেক । বাজার অপেক্ষ। গলির সংখ্যা! যে আরো! অধিক, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত এত বড় সহরেও ভাল পুকুর নাই। 
সাধারণতঃ লোকের! পাতকুয়ার জল ব্যবহার করিয়া! থাকে । কটকের 
মিউনিসিপাপিটির বন্দোবস্ত খুব ভাল বণিক! বোধ হইল না, অনেক রাস্তা 
এখনও মৃত্তিকা নির্মিত, পয়নালার বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই। কটকের বাস্থু 
ভাল বলিয়া বহু অধিবাসী দ্বত্বেও কটক অস্বাস্কাকর হন নাই। উড়িযা| 
বিভাগের কমিসনারের আফিস, জঙ্গ ম্যানিস্রেটের কাছারী, মুন্েফ 
কাছারী ও কলেজ গৃহ, এ সমস্তই বর্তমান গৌরবের নিদর্শন । কমিসনারের 
কাছারী মহ্থান্দীর নিকট; ম্যাজিষ্েট প্রভৃতির কাছারী কলেজের নিকট, 
কাটন্ুরী নদীর তীরে সংস্থাপিত। মুদ্সেফ ও জজের কাছারী এই উভয় 
কাছারীর মধ্যবর্তী স্থানে। কটকের উচ্চশ্রেণীর কলেজ, মেডিকেল স্ষুল 
ভিন্ন আরো ৪1৫ টা এপ্টগন্স স্কুল স্থানীয় উৎসাহী লোকদিগেক বন্ধে সংস্থাপিত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে প্যারীমোহন একাডেমির নাম বিশেষ পরিচয়ের উপ- 
যুক্ত। ইনি নিজের শরীরের রক্ত দিয়া এই স্কুলের ভিত্তি সংস্থাপিত করেন) 
ইহার জন্য তাহার অজত্র অর্থ বায় হইয়াছে। তিনি অতি সংলোক ও 
উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। এখন তিনি স্বর্গে, কিন্তু তাহার যত্ব-প্রযুক্ত লট 
এখনও চলিতেছে । খীষ্ট ধর্্মাবলম্বীদিগের অনেক কীর্তি এখানে বিদ্যমান 
আছে। নানা শ্রেণীর ভজনালয় ও স্কুলাদি ভিন্ন একটা অপূর্ব কীর্তি দেখিয়া 
মোহিত হইলাম। হাঁজারিবাগে যেমন গবর্ণমেপ্টের একটা রিফরমেটরি 
আছে, এখানে সেইন্প একটী অনাথ-নিবাস (01127706) আছে। এই 
অনাথ-নিবাসের গৃহ বহু অর্থে নির্শিত হইয়াছে । ইহা কোন সদাশয় 
ইংরেজের সৎকীর্তি। কটকে এরপ সুন্দর অট্টালিকা আর নাই। অনাথ 
বালক বালিকাদের জণ্ত খীষ্টসমাঙ্গ জগতে যে অপুর্ব্ব কার্ধ্য করিয়াছেন, 


”ইই জমণ-রতাতী )) 


তাহার সমতুলা কীর্তি আর কোন সমাজে দেখা ধাঁ না। এই অনাথ-বিনাস, 
খই 4 খনিগের ভজনালয় সমূহ, ইংরাজদিগের বসতি, এবং কেল্লার 
নিকটবর্তী ময়দানের 'শৈল্ত-নিবাস সমূহ দেখিলে কটককে একটী খুব 
সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়। মনে হয়। বাস্তবিক, কটক -%ফডদ পর, 
বাঙ্গালার যে কোন নগরের সহিত সমৃদ্ধি ও প্রশ্বর্যে সমকক্ষতা করিতে 
পারে। কটকে দেখিবার অনেক জিনিস আছে। 

আমরা পুর্বে এক স্থানে বলিয়াছি,ঃবাঙ্গালায় যেমন গবর্ণমেণ্টের রেল- 
কীর্তি, উড়িষ্যায় সেইকপ খাল (0898) কীর্তি। উড়িষ্যার নানা বিভাগের 
খালসমূহ সংরক্ষণের জন্ত অনেক ইঞ্জিনিয়ার আফিস আছে। উড়িষ্যার 
খালকীর্তির সমতুল্য কীর্তি ভারতে অতি অন্নই আছে। খালাদি সন্বন্ধে 
পরে আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা রহিল। কটকের উত্তরে মহানদী ও 
বিরূপার বীধ (41০76) দেখিয়! ইংরাজ কৌশল ও বুদ্ধিকে শত শত 
ধন্তবাদ না দিয়া থাকা যায় না। কটকের বর্তমান শোভার প্রধান আকর 
মহানদী। এই নদীর জলরাশি পূর্বের সাগরে বহিয়! যাইত। বাঁধ হার! 
এই জলরাশি আবদ্ধ থাকায় কটককে সরম ও সজীব করিয়! রাঁখিয়াছে। 
ইংরাজকীর্তি সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হইয়াছে। কটক প্রাচীন সময় হইতে 
শি্পনৈপুণ্যের অন্ত প্রসিদ্ধ । এখানকার রৌপ্য-নির্টিত অলঙ্কারাদি যে 
কোন প্রদেশের অলঙ্কারকে শ্রেষ্ঠতায় পরাজয় করিতে পারে। কিন্ত 
গুনিলাম, উৎকৃ্ শিল্পীদিগের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী । 

কটকে প্রেম ও স্থানীয় সংবাদপত্রের অভাব নাই। কটকের প্রিন্টিং 
কোম্পানি প্রেসের অন্ত একটা সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। সেই 
বাড়ীর দ্বিতল গৃহটা যেন সহরের সাধারণ সম্পত্তি । এই স্থানে যে কেহ ইচ্ছা! 
করিলে বজ্তাদি প্রদান করিতে পারেন। কটকের এই সুন্দর গৃহটা 
ফেন কলিকাতার টাউন হলের স্তায় ব্যবহৃত ইহার অধ্যক্ষ বাবু গৌরী- 
শঙ্কর রায় মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ছুই দিন বক্ততার জন্ঠ 
এই হল আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এজন তাহাকে বিশেষ 
ধন্ভবাদ দিতেছি। 

ককের অ:%7517 মধ্যে উড়িষ্যাবামী, তেলেঙ্গা, হিনুস্থানী ও 
বাঙ্গানীই প্রধান। ইহার মধ্যে নানা জাতির লোক আছে। তেলেঙ্গা- 
বনতি দেখিলেই বোধ হয় যেন মাজ্জাজের অতি নিকটে আসিয়াছি। 
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দীর্ঘ ও কৃষ্ককাঁয়, বলবান, সাহসী তেলেঙ্গ স্ত্রী পুরুষদিগকে দেখিলে মনে 
অনেক পূর্বের স্থৃতি জাগিয়! উঠে। ইহারাই বাঙ্গালা ও উড়িব্যা বিজয্বের . 
ইংরাজের প্রধান অস্্র। এখনও তে বহু লোক ইংরাজ-সৈষ্ত- 
শ্রেমভূক্ত । কটক তেলেঙগা সৈন্তের দ্বারা সুরক্ষিত। নিজের শোপিত 
নিজেরা পান করিতে ভারতবাসী যেমন মজ্বুত, পৃথিবীর আর কেহ 
তেমন আছে কিনা, জানি লী। ভারতবাসীর স্তায় শ্বদেশজ্রোহী বুঝি 
বা বিধাতার স্থফিতে আর নাই। উড়িষ্যাভ্রমণে যাইয়া! সমুদ্র-চর তেলেঙ্গা- 
দিগের সাহসের প্রশংসা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না। বিস্ধ 
এমন মূর্খ এবং অজ্ঞান জাতি আর ভারতে আছে কি না, কে জানে! 
তবে একথ! সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে বে, সাহেব-সহবাসে থাকিয়া 
ইহার! বাহিরের সভ্যতা বথেষ্ট শিখিয়াছে। 

কটকের বাঙ্গালী শ্রেণী আমাদের দেশের গৌরব বিশেষ । অতিশ্ন 
বূরবর্তা, বান্ধব-বিহীন প্রদেশে যাইয়া ইহাদের সহ্ৃদয়তা ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া আমর! সুগ্ধ হইয়াছি। প্রতি নগরে, উককীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, 
সুক্সেফ+ ক্কুল বা কলেজের শিক্ষক প্রভৃতিই উচ্চ শ্রেণীর লোক মধ্যে গণ্য। 
নেক নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, এই শ্রেশীর অধিকাংশ লোক 
গাধারণতঃ অহঙ্কারী, অত্যাচারী, রূঢ়ভাষী, মদ্যপায়ী, বেস্তাসস্ত এবং 
ধর্মহীন । বলিতে সক্কোচ এবং লজ্জা! হয় যে, বাঙ্গালার বড় বড় সহর গুলি 
মদ বেস্টার শ্রোতে যেন সদ! ভাসমান এবং আমাদের দেশের আশা 
ভরসা ধাহারা, সেই শিক্ষিত্যিভিমানী, উচ্চ শ্রেনীর উকীল ও হাকিমেরা 
সেই কলঙ্ক-নোতে উল্লসিত চিত্তে নিমগ্ন । অনেক স্থানের এইকপ বীতৎস 
কাণ্ড দেখিয়। আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু উড়িষ্যার 
রাজধানী, পুরী, কটক, বালেশ্বর ও উড়িয্যার সংলগু নাগপুরের রাজধানী 
নশাচি ও হাঁজারিবাগ পরিদর্শন করিয়া তত্বৎ স্থানের অধিকাংশ বাঙ্গালীর 
নির্মল বিশুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় পাইয়া! আমর! বিশেষ প্রীতিলাত করিয়াছি । 
₹টকের বাঙ্গানী উকীলগণের মধ্যে বাবু হরিচরণ বন্যোপাধ্যায়, বাঁধু 
হরিবল্পভ বস্থ, বাবু নরেক্জনাথ সরকার প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়! 
তাহাদের বিশুদ্ধ নির্মল চরিত্রের পরিচয় পাইয়! গ্রীতিলাত করিয়াছি। 
ইরিবললত বাবু কটকের প্রধান উকীল, কিন্ত ইহার ব্যবহার ও চরিত্র অতি 
টমৎকার। বাবু নরেন্ত্র নাথ সরকার কটকেব মধ্যে খষিতৃল্য চবিত্রের 


পিছ অঙণ-বৃভান্ত | 


অধিকারী! কটকের বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অতি 
সংলোক। কটকের মুন্সেফ বাবু মতিলাল সিংহ 'অতি মধুর প্রক্কৃতির 
লোক। দুরদেশে যাইয়া আমর! এরূপ সৃহদয় ব্যক্তি অতি অল্পই 
দেখিয়াছি। মতিবাবু কটকের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অমায়িকতাঁর জন্ত 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সর্বত্র পুজিত। এরূপ লোক বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ব স্বরূপ । 
বারু রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় একজন ধর্ণ-পিপান্থ ব্যক্তি। 
ইহার সহিত অন্ন কথোপকথনেও আমরা সুখী হইয়াছি। এই সকল 
মহাত্বাদিগের দ্বারাই কটকে বাঙ্গালীর মহত্ব প্রতিঠিত হইয়াছে। 

উৎকল-বাসীদিগের মধ্যে বাবু নন্দকিশোর দাস, বাবু মধুস্দন দাপ্‌ 
মহাশয়গণ আদর্শ ব্যক্তি। ইহারাই উড়িষ্যাবাসীর প্রতিভা, উচ্চ শিক্ষা 
এবং চরিত্রের আদর্শ স্বর্ূপ। এমন লোক নাই, ধাহার! ইহাদের ব্যবহারে 
সন্ত না হইয়াছেন। 

উড়িষ্যাতে বহুকাল হইতে অনেক বাঙ্গালীর চিরকালের জন্ত বাড়ী 
নির্মাণ করিয়া বংশপরম্পর! ক্রমে বাস করিতেছেন। কোন বিজ্ঞ লোকের 
নিকট গুনিলাম, এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহম্র হইবে । 
উড়িয্যা এই বাঙ্গালীপিগের নিকট সভ্যতা ও সামাজিক বিষয়ে যে প্রভূত রূপে 
খণী, তৎধিষয়ে সন্দেহ নাই। কটকের বাবু রাঁধানাথ রায়, বাবু জগমোহন 
রায়, বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীভুক্ত । রাধানাথ বাবু বর্তমান সুময়ে 
উড়িষ্যার প্রধান কবি, ইনি স্কুল সমূহের জয়েন্ট ইনস্পেকটর। দীন বাবু 
কোন সরকারী কাজ করেন না। জগমোহন বাবু পুর্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন। এই তিন জন লোকের নিকটই আমর বিশেষ রূপ ্ণী। দীন 
বাবু উড়িষ্যার মঙ্গলের জন্য যে সকল সংকার্ধ্য করিয়াছেন, তাহীর তুলনা 
নাই। এই মহাত্মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের কটক পরিদর্শনের অনেক 
সাহাধ্য করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইনি কুলি-অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছেন। এই কার্যে বাবু ললিত মোহন চক্রবর্তী তাহার 
প্রধান সহায় । রাধানাথ বাবু উড়িষ্যার মধ্যে একজন বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ 
বাক্তি। তাহার নির্মল চরিত্রের সংস্পর্শে, তাহার মধুর ব্যবহারে, তাহার 
অভিজ্ঞতার ছায়ায় থাকিয়া আমরা জীবনোন্নতি এবং উড়িষ্যা পরিদর্শন 
সম্বন্ধে অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, বাধানাণ 
বাধ্ষ মভ লোক উড়িঙ্বাম অতি অর আছেন । 


কটক ২ 


জগমোহন বাবু বৃদ্ধ, কিন্তু উৎসাহের জীবস্ত অবতার । এমন সৎকাজ 
নাই, বাহাতে তীহার সহান্থভৃতি নাই। বেন্তাদিগের পালিত মেয়েদিগকে 
কিন্ধপে উদ্ধার কর! বায়, বর্তমান সময়ে এই সাধু চিন্তায় ভিনি ব্যাপৃত। 
ইনি কটক ব্রাঙ্গ-সমাজের আদি বিভাগের একমাত্র আদর্শ সত্য । কিন্তু ইহার 
প্রাণ এখন সার্বভৌমিক ধর্শের জন্ত লালায়িভ । কয়েক দিন ইছার সংস্পর্শে 
থাকিয়া আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি। 

কটকের ত্রাঙ্গ-ষমাজে ও ছাত্র মমাজে অলেক চরিত্রবান লোক আছেন । 
কতিপয় অধ্যাপকের যন্ধে নীতি শিক্ষার জন্ত একটা হরি-লভা। প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । গোপানজীর মদির-প্রাঙ্গণে এই সভার অধিবেশন হয়। ধর্ঘের 
জন্ত ধিনি যাহা করেন, ভিনিই সাধারণের ধন্তবাদের পাজ্স। কটকের ডেপুটা 
ইনম্পেক্টর বাবু ষধুহুদন রাও মারছাটাবংশের গৌরব বিশেষ । ইনি ব্রা্গ 
সমাজের এক জন চরিত্রবান ব্যক্তি । যেসকল মহাত্বার পুণাপ্রভায় বাহ্ধ- 
সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইনি তাহাদের যধ্যে একজন । আমর! ইছার 
বাসাতেই আশ্রয় পাইন্গাছিলাম । মধু বাবুর স্তায় সঙ্জন ব্যক্তির মধুর ব্যবহার 
জীবনে তুলিবার যে! নাই। ইনি একজন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি। উড্ভিগ্না ভাষান়্ 
তিনি বিশেষ পারদর্শী; ইনিও একজন উড়িয়া ভাষার উৎক্কষ্ট কবি। 

কটকের কলক্কের কথা এই যে, জজ ও ষুগ্সেফ কাছারি প্রভৃতির অতি 
নিকটে ও সহরের অতি সুন্দর প্রকান্ঠ স্থানে, সদর রাস্তার উপরে, বেষ্তালয় 
অতি গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ইহা! দেখিয়া! আমরা বড়ই মর্দ্াহত 
হইয়াছি। গুনিলাম, উড্ভিয্যার অনেক রাজা! রাজড়ার ধন প্রাণ এই স্থানে 
বিসর্জিত হইয়াছে । কটকের এই কলঙ্ক দূর করিতে কটকের সম্তাস্ত লোকের! 
চেষ্টা করিলে যে ক্তকার্ধ্য হইতে পারেন না, আমরা মনে করি না। কিন্তু 
সে বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি অতি কম। 

কটকের আর একটী কলঙ্ক এই দেখিলাষ, ভদ্র পল্লীতে প্রকাশ 
রাস্তার ধারে বেশ্ার নাচ হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণের চিত্ত 
কলুধিত হয়, কুচি অপবিত্র হয়। বাঙ্গালায় বড় লোকের বৈঠকখানায় 
খেম্টা নাচ প্রভৃতি যে কদর্ধ্য লীলার অভিনয় দেখা যার, কটকের 
রাস্তার ধারে সে চিত্র দেখিলাম। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলা অপেক্ষা কটককে 
একটু কলুধিত বলিয়া বোধ হইল। যাহা হউক, কটকের স্বতি আমাদের 
হষে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। 


ভুবনেশ্বর । 


এইবার আমরা উড়িষ্যার অতুল কীহিময় স্থানের বিষয়ে হয্বক্ষেপ করি- 
তেছি। আমাদের লেখনী কম্পিত হইতেছে, হৃদয় সঙ্কুচিত হইতেছে। 
এই অত্যাশ্চরয্য বীর্তিকাহিনী যথাযথ বর্ণনা করিয়৷ উঠিতে পারিব বলিয়া 
আশা করিতে পারিতেছি না। যাহ! দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিব ন!, 
কিন্ত অন্তকে বলিতে বা বুঝাইতে পারিব, সে আশা! নাই । তবে এ চেষ্টা 
কেন? বিড়ম্বনা মাত্র। ৃ্‌ 

উড়িষ্যা। যাত্রার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইবার আন্তস্ত হইল। জাহানের 
গাল! শেষ হইয়াছে, এই বার গরুর গাড়ীর পালা আরম্ভ হইল। কটক 
প্রিন্টিং কোম্পানির হলে “যুগধর্শ” বিষয়ে দেড়-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা শেষ 
করিয়া ক্লান্ত কলেবরে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। 
দ্ধের জগমোহন বাবু বক্তৃতার গৃহ হইতে অনেক দূর পর্য্যস্ত আমাদের 
সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিত্ব তখন তীহার মনে কিছুই উদয় হয় নাই। 
বাসায় যাইয়াই, কাহার আদেশে কে জানে, আমাদের বন্ধু জগমোহন 
বাবু মধু বাবুকে এই রূপ এক থানি পত্র লিখেন--“আমাদের বন্ধুরা পুরী 
যাত্রা করিবেন, সঙ্গে কুইনাইন, সাও, স্পিরিট ক্যাম্ষর ও ক্লোরোডাইন 
দেওয়া উচিত।” জ্গমোঁহন বাবুব এই রূপ সহ্ৃদয় ব্যবহারে বড়ই ক₹তজ্ঞ 
হইলাম।' তাহাকে প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানান হইল, কিন্ত উধধাদির 
বিশেষ কোন চেষ্টা হইল না; তিনি অগত্যা এক শিশি ক্লোরোডাইন ও 
এক শিশি স্পিরিটক্যান্কর সঙ্গে দিলেন। এই সময়ে বুঝিলাম না, সঙ্গে 
ওঁধধ পথ্য না লইয়া আমর! কি বিষম ক্রটি করিলাম । উষ্ণ রক্তে, নির্ভা- 
বনায়, আহারাস্তে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ খানিকে গো-শকটে তুলিলাম। 
বন্ধুগণ বিদায় দিলেন) মধু বাবু সঙ্গে একটী বন্থকে পাঠাইলেন। 
এক গাড়ীতে আমরা তিনজন। আমি, আমার বন্ধু ও পরিদর্শক-বন্ধু। 
এতস্তিক্ন গাড়োয়ান। গরু বেচারাদের সাধা কত, একবার বুঝুন। কটকের 
দক্ষিণে কাঠজুরী নদী | এই নদীর অগ্ধ মাইল-ব্যাপী বানুময় বক্ষ শকট হইতে 
নামিয়! পদকত্রজে যাইতে হয় । আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়া- 
ছিল, মৃতবৎ গাড়ীতে পড়িয়া! রহিলাম। বন্ধুদ্বয় অতি কষ্টে সেই দ্বিপ্রহর 
বক্ধকারময় রজনীতে কতকগী জলষয় ও কতকটা জলশূন্ত বালুরাশি 
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করিলেন। নদী বক্ষ অতিক্রম করিয়া বন্ধুগণ গাড়ীতে উঠি- 
লেন। ধীরে ধীরে, ঈষৎ শব করিতে করিতে, পুরীর রাস্তা ধন্গিয়া 
গাড়ী চলিল। কিন্ৎদুর যাইয়া শুনিলাম, দূরবর্তী কোন গাড়ীতে চুরি 
হইয়া গেল। এরূপ বিপদ সে নিজ্জন পথে প্রাই ঘটে। 
গাড়ীতে অতি কণ্ঠে তিন জন পড়িয়া রহিলাম; আমার সঙ্গের 
বন্ধু রাত্রে বলিলেন, বড় শীত। আমি বড় ক্রাস্ত, কথাটাক় বড় কাণ 
দিলাম না। এই ভাবে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতে বন্ধুর গায়ে হাত 
দিয়া দেখিলাম, বন্ধুর তয়ানক জর হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের 
গাড়ী বালি-স্ত! চটা পার হইয়া পুবীর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া ভৃবনেশ্বরের 
রাস্তা ধরিয়াছে। প্রবাদ এই, এই বালিহ্বায় বামচক্জ্র বালি রাজাকে বধ 
করিয়াছিলেন । সত্য মিথ্যা বিধাতা জানেন, আমরা বালিহস্তা পার 
ছইয়া আবার বালিময় জলশৃন্ত নদীবক্ষ দিয়া গাড়ী চালাইম়া দিলাম । 
এ নদীও কাঠনজুরীর একটী শাখা বিশেষ ; বর্ধাকালে জলে পূর্ণ হয়, কিন্ত 
এখন শুফ। এই বালুময় নদী পার হইবার সময় দলে দলে ভূবনেশ্বরের 
পাাগণ আসিয়া আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশ্ব 
সাগরে শ্লান করাইব, তুবনেষ্বর দেখাইব, ইত্যাদি নানা প্রলোভনগুক 
কথ! বলিতে লাগিল । নিবাদ কোথা, তোমাদের পাণ্ড কে. ইত্যাদি 
নানার প্রশ্ন তাহার! করিতে লাগিল। উত্তর না দিলে ছাড়ে না, কেই 
বা এত পাপগ্ার এত কথার উত্তর দেয়? দিতেই বা কে পারে? তাতে 
আবার আমাদের একজন বন্ধু পীড়িত। বালুময় নদী পার হুইতে 
গরু ছটা বড়ই ক্লান্ত হই! পড়িল, এই অবস্থায় গাড়োয়ানের প্রহার ; এদিকে 
হুর্যয আর্ত লোচনে যুদ্ধ সজ্জা করিয়৷ মস্তকের উপরে তীত্রবেগে ধাবিত 
হইয়াছেন, বন্ধুর শরীর দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে, আর এদিকে 
এই পাগাদের উৎপাত। বড়ই বিরক্ত হইলাম। পীড়িত বন্ধু কোন 
পাও!শিশুকে ভীষণ বিভীবিক! দেখাইলে, সে পলায়ন করিল। ক্রমে 
ভুবনেশ্বর নিকটবর্তী হইল। জরের ওধধ নাই, পথ্য নাই-_দেখার সাধ 
মিটিয়াছে। এখন কি করি, কোথায় যাই, কেন পূর্ব রজনীতে জগমোহন বাবুর 
পরামর্শ গুনি নাই, এই সকল বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময়ে ভুবনেশ্বরেনস 
মন্দিরের চূড়া দৃর্টিগোচর হইল। বেলা ১* টার সময় সেই প্রাীন 
অস্ত কাঁধিময় স্থানে পৌছিলাম। সেখানেও পথ্য মিলিল না, ধধ 
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।মলিল না আমাদের বড় আশায় ছাই পড়িল। শেষে অগত্যা একটু 
'”“কন্দক', দিয়া পীড়িত বন্ধুকে জল থাওয়াইলাম, এবং অতি সংক্ষেপে 
ভুবনেশ্বরের মহা কীর্তি সকল দেখিলাম। দ্িৰসে অন্নাহার হইল না। 
সামান্তর্ূপ জলযোগ করিয়া দিন কাটাইলাম। কিন্তু তাহাতে একটুও কষ্ট 
হইল.না। ভূবনেশ্বরের কীর্তি এমনই মনমুগ্ধকর। 
' মহারাজ যজাতি কেশরী, ৫০০ খ্রী্টাঝে ভূবনেশ্বরের মন্দির নির্বাণ 
করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই জগন্নাথ দেৰকে প্রতিষ্ঠা করেন। ষযাতি 
কেশরী তাহার ভ্রীবনের এই শেষ কীন্তি পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে 
পারেন নাই । ৩৫৭ খ্ী্টাবে, ১৫৭ বৎসর পর মহারাজ ললাটেন্দু কেশরীর 
সময়ে এই মন্দির সম্পূর্ণ হয্ব। ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ এই মন্দির নির্মাণে 
বিলুপ্ত হয়, চতুর্থ পুরুষ সমাধা, করেন। তুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
শিবলিঙ্গের গ্ঘায় বড় শিবলিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখা! যাক না। ভারতবর্ষীয় 
মন্দির সমূহের মধ্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট । 
ভুবনেশ্বর, কেশরী বংশের সময়, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। পাণ্ডাদের 
সুখে গুনিলাম, এক সময়ে একটা কম কোটা শিব-মন্দির ভূবনেশ্বরের পার্খ- 
বর্তী স্থান সমূহে বিদ্যমান ছিল। মহাত্মা হণ্টার সাহেব ৭০** সাত সহজ 
মন্দির গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কেশরী বংশ উড়িষ্যার ত্রাঙ্গণ্য- 
ধর্মের প্রবর্তক । কিন্ত এ সময়েও বৌদ্ধধর্মের প্রকোপ একেবারে, বিলুপ্ত 
হয় নাই। মন্দির সমূহের গাত্রে যে সকল ছৰি বিদ্যমান আছে, তাহ 
বৌদ্ধ মুত্তির ছায়ায় অঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের 
গাত্রেও অশ্লীল ছবি আছে, কিন্ত সংখ্যায় অন্প। ভুবনেশ্বরের মন্দির 
প্রায় ২** ফিট উচ্চ হইবে। প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল এত উর্ধে 
কিরূপে উত্থিত হইল, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পাগাদের মুখে 
গুনিলাম, প্রায় ৪ যাইল দুর হইতে সোপান নির্মীণ করিস! এই সকল প্রস্তর 
উত্তোলন কর! হুইয়াঁছিল। ভূবনেশ্বরের মন্দিরে তদনীস্তনের শিল্পনৈপুণোর 
চুড়ান্ত পরিচন্ন পাওয়া! যার; এমন একখানি প্রস্তর দেখিলাম না, বাহাতে 
আশ্চর্য্য কারুকার্ধ্য ব কোনরূপ ছকি অঙ্কিত নাই। এই মন্দিরের ছুই 
* পার্থ ও পশ্চাতে তিন দ্বিকে পার্ধতী, গণেশ ও কার্ডিকের তিনটা অপূর্ব বৃহৎ 
প্রস্তর মূর্তি আছে। এরপ প্রকাও প্রস্তর মূর্তি অতি বিরল। পার্কতীর্‌ 
অঙ্গের বস্ত্র খানিতে এত উতককষ্ট কাক্কার্ধা রহিয়াছে যে, অন্ত কোন 
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সৃষ্ট বস্তুতে সেরপ শিল্পনৈপুণ্য সম্ভবে না। অতি ক্ষুত্রং অংশের জবয়ক 
পর্যাস্ত আশ্চর্ধ্যরূপ বিকাশ কর! হইয়াছে । ভূবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে 
একটা প্রকাও প্রস্তর-নির্ম্িত ষাঁড় রহিয়াছে; এক্পপ আশ্চর্য্য পীষাণ- 
নির্শিত ষাড় আমরা আর কোথাও দেখি নাই। তুবনেশ্বরের মনিরের 
শিল্পনৈপুণ্য, প্রাচীনত্ব, অপরূপ শোভা দেখিয়া! ও ভাবিয়া অবাক্‌ হই- 
লাম। কেশরী বংশ ধর্ঘ্ের জন্ত কত অর্থ বায় করিস্বাছে, ভাবিয়া 
বিশ্মিত হইলাম । ভুবনেস্বরের এক মাইলের মধ্যে কোন রূপ বড় 
পাহাড় নাই। এই সকল মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড সকল বহদ্দর হইতে 
আনীত হইয়া থাকিবে। কত অর্থ যে এই কার্য্যে ব্যয়িত হইস্বাছে, 
কনা কর! যায় না। ধর্দ-প্রতিষ্ঠার ভন্ড ভারতের লোকের! যে কি ন! 
করিয়াছে, জানি না। ধন্য ভারতবর্ষ, ধন্ত ভুবনেশ্বর । 

ভূবনেশ্বরের নিকটে বে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এস্বলে 
সংক্ষেপে সে সকল সম্বন্ধে ছই একটী কথা না বলিলে চলে না। 
অধিকাংশ মন্দির অরণ্যে বেগ্টিত হইয়াছে, অনেক মন্ফির ধূলিসাৎ 
হইয়াছে । এই সকল মন্দিরের বিশেষত্ব এই দেখা ঘায় যে, প্রস্তর রাশিকে 
কেবল শৃঙ্ঘলাবদ্ধ করিয়া সম্জিত কর! হইয়াছে, কিন্ত কোন প্রকার মসল্লা 
প্রয়োগ করা হয় নাই। সহম্রাধিক বৎসরের প্রবল পরাক্রমও এই অপূর্ব 
কীর্তিকলাপকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। কালাপাহাড়ের দৌরাস্থে 
কোন কোন মূর্তি অঙ্গহীন হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকগুলি মন্দির 
এখনও সমভাবেই আছে । ভুবনেষ্বরের মন্দির এমন স্থন্দররূপে আশ্চর্য্য 
কৌশলে নির্টিত যে, ছূর্জয় কালকে পরাজয় করিয়া এতদিন একই ভাবে 
বিদ্যমান রহিয়াছে, একখানি প্রস্তরও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই । দেখিলে বোধ হয় 
যে, কখনও ইহা ধ্বংস বা বিনষ্ট হইবে না। এরূপ কীর্তি পৃথিবীতে আর 
কতটা আছে, জানি না। 

যে কথা বলিতেছিলাম। অন্তান্ত যে কোন মন্দিরের প্রতি তাকাও ন! 
কেন, তাহা দেখিয়াই মোহিত হইবে। সামান্ত সামান্ত যে সকল মন্দির 
দেখিলাম, তার সমতুল্য মন্দির বাঙ্গালায় একটাও দেখি নাই । অসংখা 
মন্ষিরের অসংখ্য নাম। প্রতি মন্থিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । প্রথমতঃ নাম 
গণিতে চেষ্ট! করিয়াছিলাম, শেষে পরাস্ত হইলাম। লহন্র সহম্্ নাষ স্মরণ 
রাখ! বা লিপিবদ্ধ করা, উভয়ই অসম্ভব | 


৩০ ভ্রমণ-্রতাস্ত । 


মন্দির সকলের মধ্যে কেদার গৌরীর মন্দির সম্বন্ধে কিছু বিশেষত 
আছে। কেদারকুণ্ডের জল পরিফার, কোন ঝরণ! বহিয়! আসিতেছে; 
স্বানটী বড়ই নির্জন, অনেক প্রাচীন বৃক্ষ দ্বার! বেষ্টিত। ইহার নিকটে আর 
একটা কুণ্ড আছে। জনশ্রুতি, অশোক অষ্টমীর দিন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক এই 
কুণ্ডের জল পান করিলে সম্তান-সম্ভবা হয়। এই জন্য অশোক অষ্টমীর 
দিন' এই কুণ্ডের জল বহু মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সময়ে এই স্থানে একটী 
মেলা হয়। কেদার গৌরী সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্রবাদ আছে। কেদার এক 
জন রাজপুত্র, গৌরী এক রাজ কন্তা। বাল্যকালে ইহারা একত্রে আহার 
বিহার করিতেন । বাল্যকালে উভয়ের মধ্যে মধুর ভালবাস! ছিল। যৌবনের* 
প্রারপ্তে সেই ভালবাসা রূপাস্তর ধারণ করিল। অর্থাৎ বাল্য ক্রীড়া হইতে 
উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় জন্মিল। কিন্তু কৌলিক প্রথায় বিবাহে বাধ! জন্মে । 
স্থতরাং উভয়ে পরামর্শ করিয়! পলায়ন করিতে প্রস্তুত হন। গোঁরী অগ্রে 
বাহির হইয়া৷ নিকটবর্তী কোন নির্দিষ্ট জঙ্গলে গমন করেন । তীহাকে ব্যাত্র 
তাড়না করে। ভয়ে তিনি কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করেন। রক্তাক্ত বন্ত্র 
কণ্টকে আবদ্ধ হইয়া থাকে । কেদার অরণ্যে আসিয়া! গৌরীকে ন৷ দেখিয়া! 
এবং রক্তময় বস্ত্র দেখিয়া মনে করেন যে, গৌরী ব্যাঘ্বের উদরসাং হইয়া থাকি- 
বেন। তিনি হতাশ প্রণয়ে আত্মহত্যা করেন। গৌরী আসিয়া কেদারের মৃত 
দেহ দেখিয়া শোকে অধীর হন, এবং তিনিও আত্মহত্যা করেন । ক্রমে যধন 
রাজধানীর লোকের অনুসন্ধানে উভয়ের মৃত দেহ পাওয়া গেল, তখন প্রণস্থী 
যুগলের স্বর্গীয় প্রেমের পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হইল। কেদার গৌরীর প্রেম 
অক্ষয় করিবার জন্য উভয়ের প্রস্তর মুর্তি নির্মাণ করিয়া ছুটি সম্মুখবর্তী মন্দিরে 
স্থাপন করা হইল। এই গল্প সত্য, কি মিথ্য।, জানি না, কিন্ত দেখিলাম, 
কেদার ও গৌরীর মূর্তি আশ্চর্য রূপে নিশ্মিত। এইস্থানে প্রেমের জনন 
ঘোষিত হইয়াছে দেখিয়া! বড়ই পুলকিত হইলাম। কেদারকুণ্ডের স্বচ্ছ 
সলিলে অবগাহন করিয়া শীতল হইলাম ও এই নির্জন স্থানে অনেক সময় 
কাটাইলাম। কত কথা যুগপৎ মনে উঠিতে লাগিল। কেদার গৌরীর 
ত্বর্গীয় প্রেম কাহিনী আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। ভাবিলাম, কোথায় 
কেশরী বংশ, কোথায় উড়িষ্যার রাজধানী, কোথায় প্রাচীন আর্ধ্য ধর্ধভাব, 
কোথাক্স প্রেম, কোথাক় পুণ্য, কোথায় পবিত্রতা ! হৃদয়ে কত স্বপ্র জাগিল, 
কত কথ উঠিল, ভাবিয়া ভাবিয়া নীরবে অশ্রপাত করিলাম । ইচ্ছা! ছিল, 
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সমঝ্ত দিন কেদারকুণ্ডের তটে বসিয়া! কাটাই, কিন্তু শকটে পীড়িত বন্ধুকে 
বৃক্ষ-ছায়ায় রাখিয়া গিয়াছি-_আর থাকিতে পারিলাম না। আর কি করিব) 
ভুবনেশ্বরের আশ্চর্য্য প্রেম-কীর্তি সেই কেদার-গৌরীর শ্মশানে, অদ্ধার সহিত, 
কয়েক বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া শূন্য প্রাণে ফিরিয়া আসিলাম। 

তুবনেশ্বরের আর কি পরিচয় দিবার আছে? বিন্ু-সাগর সন্বদ্ধে একটা 
কথা। সহশ্রাধিক বংসর বক্ষের উপর দিয়া বহিতে দিয়া অম্লান চিত্তে 
বিন্দুসাগর একটা মন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে--আজও কত জনকে 
আপন শীতল পৃত বারিতে ন্নান করাইয়া দেব দর্শনে পাঠাইতেছে। 

ভুবনেশ্বর শিবধাম, স্থৃতরাং 'এখানে শক্তির কোন চিহ্ন নাই। গুনি- 
লাম, বৈতাল'মন্দিরে কিছু শক্তিচিহ্ব আছে, কিন্তু তাহা দর্শন করি নাই। 
যাজপুর পার্বতীধাম, ভুবনেশ্বর শিবধাম, কণারক হ্র্ধ্যধাম, পুরী বিষুঃ' 
ধাম, মহাবিনায়ক পর্বত গণেশধাম, এই কয়টা উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ। 
ভুবনেশ্বরে প্রায় ৩০* ঘর পাণ্া আছে। এখানে একটা সামান্ত স্কুল ও 
একটা সামান্ত পোষ্টাফিস আছে। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের যত্কে আমরা : 
বিনা খরচে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতে সমর্থ হইলাম, এবং রাত্রে প্রসাদ 
পাইলাম। সেই পাগ্ডার দৌরাত্মযময় স্থানে, বন্ধু বান্ধবহীন মহাশশ্মানে, এই 
সদাশয় লোকটাকে যেন মরুভূমির ওয়েসিসের হ্যায় বোধ হইল। এই 
দিন খণ্ডগিরি ও কপিলেশ্বর দর্শন করিয়া রাত্রে তুবনেশ্বরের পোষ্টাফিসে 
অবস্থান করিলাম । পীড়িত বন্ধুর পথ্যের জন্ত আর কিছুই পাওয়া গেল 
না, রাত্রে কয়েকটা মুরকী খাওয়ান গেল এবং কয়েকটা হরিতকী রাত্রে 
বাটিয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্ধে ঘে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা খণডগিরি 
বর্ন কালে লিপিবদ্ধ করিব। ভুবনেশ্বরের কাহিনী এই পর্য্যস্ত শেষ। 


(হারাতে 


খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি | 


অপরাহ্নে আমরা খণ্ড গিরি অভিমুখে যাত্রা করিলাম । পীড়িত বন্ধুকে 
গাড়ীতে রাখিয়া আমি সেই পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ ধরিয়া! ভুবনেশ্বরের 
অন্তান্ত দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখিয়া লইলাম। ভূবনেশ্বরে বাঙ্গালীর একটা 
অক্ষয়কীর্তি বিদ্যমান আছে। বিশ্দূসাগরের তীরে ইহা সংস্থাপিত ; ইচছার 


নুহ জ্রমণ-বতান্ত | 


অধ্যে নারায়ণ, অন্ত ও নৃসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বাবু কৈলাস চক্র 
সিংহ সেন রাজগণ নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন )--সাবর্ণ 
গোত্রীক্ন “তবদেষ ভষ্ট বালবল্লতী ভূজঙ্গ” নামক জনৈক ব্রাহ্মণ উড়িষ্যা 
দেশস্থ ভূবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী বিন্ুসরোবর তীরে অনন্ত বাসদেবের 
এক প্রকাও মন্দির নিশ্দীণ করিয়া! তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহমূর্তি 
স্থাপন করিষ়াছিলেন। এই মন্দিরের হারদেশে একখণ প্রস্তরলিপি সংযুক্ত 
হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে ঘে, সাবর্ণ গোত্রে ভট্ট ভবদেব জন্মগ্রহণ 
করেন। এই মন্দির অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া উড়িষ্যা বক্ষে বাঙ্গালীর 
কীর্তি ঘোষণ! করিতেছে ।” 

ভুবনেশ্বরের সমন্ত ত্রষটব্য মন্দির গুলি দেখ! হইলে একটা দ্বিতল গৃহের 
উপর উঠিয়া তুবনেস্বরের একটা জীবন্ত ছবি চিরকালের জন্ত প্রাণে আঁকিয়! 
লইলাম। প্রচণ্ড রৌপ্রের তেজ তখন অন্ন অল্প মন্দীভৃত হইয়া আসিতেছিল 7 
অন্দির রাশির উপরে, দুরের প্রাস্তরে, আরে দূরের পাহাড়-শিখরে সেই 
রশ্মি তণ্তকাঞ্চনের স্তায় শোভা পাইতেছিল। যতদূর দেখা যাইতে লাগিল, 
সব যেন অনস্তকালস্থায়ী কীর্তি রাশিতে পরিপূর্ণ । এই স্থান হইতে খণ্ড 
গিরির দৃশ্ত অতি মনোহর--যেন আকাশের গায়ে ছুই খণ্ড নীল-মেঘ সংযুক্ত 
হইয়া রহিয়াছে, আর সেই মেঘের সহিত অন্তিম হৃ্ধ্য প্রাণ ভরিয়া 
কোলাকুলী করিয়া কোন্‌ অদৃশ্ত জগতে প্রয়াণের জন্ত বিদায় লইন্তেছে। 
থণ্ডগিরি গমনোদ্যত সুর্য্যের বিচ্ছেদে অধীর ও চঞ্চল হইয়! আপন বক্ষে, 
বৃক্ষের শিরে সেই রশ্মি ধরিতে চেষ্টা করিতেছে ) কিন্তু হুর্য্য এ যায়, এ 
যায়, ঁ ডুবে, মেঘের আড়ালে, কি জানি কেন, এঁ লুকায়!! কাজেই 
খণ্ডগিরির শরীরের পূর্বণার্দে কে যেন মলিন বিষাদের ছায়া, গাঢ় আধার, 
সচঞ্চল কুয়াস! ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে লেপিয়া দিতেছে । পশ্চিম দিকে এই 
শোভা, পূর্ব দিকে, অনেক দুরে ক্ষীণরশ্মির কোলে কপিলেশ্বরের মন্দির 
আকাশে মস্তক তুলিয়া কি বেন মৃদু কথা মৃছু ভাষায় এ রশ্মির কাণে কাণে 
বলিয়া! দিতেছে । কতবার হৃর্ধ্য উঠিয়াছে, এইরূপে কতবার ভুবিয়াছে__ 
কত বৎসর যাথার উপর দিল্লা চলিয়া! গিয়াছে, এই প্রার্চীন কীর্তিসাগর 
তবুও যেন শৃর্য্যের জন্ত লালায়িত। ক্ষণকাল ভাবিলাম, বে কীর্তিসাগর 
অনন্ত আঁধারের কোলে চির-নিমগ্স, তার আবার রূপ দেখাইতে এত সাধ 
কেন? যে জাতি পরপদে মন্তক বিক্রয্ন করিয়া অন্তের কীর্তিতে ভূষিত 
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হইতে আজ উল্লপিত, মে জাতি কি এই কীর্তি দেখিয়া জাগিবে ? যে জাতি 
চিরতরে পরের বেশ শরীরে পরিয়া, পরের ভাষা কে ভরিয়া সাহলাদে, 
দাহঙ্কারে মানবপদবীতে উত্থান করিতে প্রয়াসী হইয়া আধারসাগর গর্ভে 
ডুবিয়্া যাইতেছে, সেই জাতি কি সোণার ভারতের এই সোণার কীর্তি 
স্মরণ করিয়া গৌরবাখিত মনে করিবে ? যে দেশের নৃপতিবর্গ সাছ্বে-নৃতা, 
সাহেব-ভোজ, ফিরিক্ষি-সেবার জন্ত অকাতরে অল্নানচিত্তে অর্থরাশি কর্শ- 
নাশার জলে প্রক্ষেপ করিয়া আপনাদ্িগকে ক্কতার্থ মনে করে, সেই দেশের 
নৃপতিগণের অহঙ্কারের স্থানে লঙ্জা বা বিক্কার জশ্মিবে না) নিশ্চন্ন! তবে 
'আর কেন? ভুবনেশ্বর, খগ্ডগিরি, কপিলেশবর, তোমরা কেন আর 
আলোকের জন্য লালায়িত হইতেছ? যে দিন গিয়াছে, সে দিন আর 
ফিরিবে না। এখন কৃর্য্য প্রতারক বেশ ধরিয়া ভারতে কেবল আধার 
লেপিয়া কফিরিতেছে, মায়া ছাড়িয়া এখন ক্ষণকাল আধারের সেবা! করিতে 
থাক। অতি ছুঃখে, মনে মনে পাগলের গ্ভায় এইরূপ কত কথ৷ বলিতে 
বলিতে ভূবনেশ্বরকে অন্ধকারে ডুবিতে দিয়া, আমরা সেই গজেন্্গামী 
শকটে আরোহণ করিয়। খগডণিরির দিকে চলিলাম। ভুবনেশ্বর ও খগডগিতির 
মধ্যবর্তী স্থান যেন মরুভূমির ভ্তায়_পাহাড়ও নয়, সুজলা জুফলা শহ্তা- 
শ্তামল! প্রান্তরও নয়_-না-মাঠ-না-পাহাঁড়, অথব। পাহাড় ও, মাঠও। সুর্য! 
প্র্থতে যেরূপ আলাতন করিয়াছিল, এ বেলা কিছু ক্ষীণ, কিস্ত তবুও সেই রূপ 
বা ততোধিক জালাতন করিতে লাগিল । একে অনাহার, তাহাতে আবার 
বদ্ধর জর, তাতে এখন এক গাড়ীতে পাচজন। বন্ধুর গ! দিয়া এই সময়ে যেন 
আগুন বাহির হইভেছিল। ভূবনেশ্বরের মন্দিরটা বন্ধু জর গায়েই দেখিক্পা- 
ছিলেন-_-খণ্ডগিরির একটা! ছবি প্রাণে 'আকিয়া লইবেন, এখন এই ইচ্ছা । 
নিষেধ স্বত্বেও তাই তিনিও চলিয়াছেন। কিন্ত জর আজ খুব সময় বুঝিয়াছে,২_ 
যে আপন পরাক্রম দেখাইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না । গাড়ী জনগ্রাণীর 
বসবাস-শূন্ট মরু সদৃশ সেই না-মাঠ-না-পাহাড়ের মধ্য দিয়া, হুর্য্ের তীত্র ক্সীণ 
রশ্মি ভেদ করিয়া, উদ্‌রে আগুন কণা! ধারণ করিয়া ধ্ীবে ধীরে চলিল। বন্ধু 
তখন অরে ছটফট করিততছিলেন, আমার প্রাণ তখন ভাবে বিভোর। 
আমি গুণ গুণ করিয়া গান রচনা ক্রিয়া পাগলের ন্যান্গ গাইতেছিলাম-- 
“দেখ! দেও নাথ, রক্ষা কর নাথ, তুমি বিনে আর কেবা আছে? 
আমি তোমাবিনে কিছু জাঁনি না ছে । 


৩ ভঅমণ-রৃতা্তি। 


(বিপদকালে ) ও নাঁথ তুমি বিনে আর গতি নাই হে।” ইত্যাদি। 
বন্ধ অধীর হইয়া এই সময়ে আমাকে বলিলেন, “ভাই, মা তোমার কথা খুব্‌ 
নেন, আমার জন্ত প্রার্থনা করিতেছ না ?” আমি বলিলাম, “করিতেছি, 
কোন ভয় নাই।” মায়ের কাছে সজলনেত্রে প্রাণ ভরিয়া নীরব ভাষায় 
অনেক কথা বলিলাম। এ দিকে সন্ধার প্রাকালে গাড়ী থণ্ডগিরির পাঁদমূলে, 
ডাকবাঙ্গালার নিকটে উপস্থিত হইল। রাস্তার ধারেই একটী যোগীর 
আশ্রম। জাশ্রমের গৃহের দেয়ালে নানারূপ ছবি আঁকা । 'যোগী বলিলেন, 
বুদ্ধদেবের খড়ম এখানে আছে, দেখিয়া যাও। আমর! সে খড়ম দেখিলাম 
না, যোগীর কথা সত্য বলিয়া বোধ হইল না। এদিকে ভীষণ রাত্রি উপস্থিত 
হইতেছে ; সুতরাং খণ্ডগিরির অপূর্ব কীর্তিকলাপ দেখিবার জন্য তৎপর 
হইলাম। পীড়িত বন্ধুকে হাত ধরিয়া! পাহাড়ের কতকদুর তুলিয়া, ছই চারিটা 
গুহা দেখাইয়া, আবার গাড়ীতে রাখিয়া আমর! তিনজন পাহাড়ে উঠিলাম। 
গাড়োয়ান ও পীড়িত বন্ধু গাড়ীতে রহিলেন। 

খগ্ুগিরি ও উদয়গিরি ছুটী সংলগ্ন ছোট পাঁহাড়। ছুটীকে খগ্ডগিরির 
নামেই সাধারণত লোকেরা পরিচয় দেয়, এখান হইতে খোর্দা সব ডিবিসন 
পর্যযত্ত একটা নূতন রাস্তা গ্রস্তত হইতেছে। থগ্ুগিরিতে যেরূপ বৌদ্ধকীর্ডি 
বিদ্যমান, এরূপ আর কুত্রাপি নাই। হণ্টীর সাহেব বলেন, খণ্ডগিরিতে 
প্রায় ১৮২টা ছোট বড় গুহ! বিদ্যমান আছে । পাগারা বুল, ২০ গুহা আছে। 
বোম্বে এলিফেণ্টায় যে মকল প্রাচীন গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই গুহা সকল 
তাহা হইতেও প্রাচীন। ৫৩৩ খবীঃ পূর্ববাবে বৌদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। ২৫০ 
খ্বীঃ পূর্বান্ধে অশোকের রাজত্ব । এই সময়ে খগুগিরির গুহা সকল থোদিত 
হয়। ৬০০ খ্বীষ্টাব্বে কেশরীবংশের রাজত্ব আরস্ভ । সুতরাং ভুবনেশ্বর খণও্- 
গিরির কত পরে, ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। খণ্ডগিরিতে যে অসংখ্য 
গুহা বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে, অনস্ত-গুহা, ব্যা-গুহা, হক্তি-গহা, রানী 
হংসপুরই প্রধান। অনস্ত গু ৩০* শী: পূর্বাৰ হইতে ১৫* খ্রীঃ পূর্বাবৰ 
পর্যন্ত খোদিত। ব্যান গুহা ৩** খ্রী পূর্বানবে খোদিত। অনস্ত গুহা 
একটা প্রকাও ফণাধারী সর্প-ূর্তি) হস্তিগুহা হুত্তির আকৃতি, ব্যাত্র-গুহ! 
ব্যান্াকৃতি। পাওাদের সুখে শুনিলাম, হস্তিগুহার উপরে অন্প্ ভাষায় 
অনেক কথা লিখিত আছে। এরা রাজার সময়ে অনেক গুহা! খোদিত 
্ইয়াছিল। হত্তিগুহাটী খুব প্রকাও, কিন্ত স্থানে স্থানে তপন হইয়। গিয়াছে । 
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শুনিলাম, ইংরাজ-কুলাঙ্গারেরা! আপন খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্ত বন্ধুকের 
আওয়াজে অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ওহাওলি প্রান্ঘই অপরি- 
কার হইয়া রহিয়াছে । স্থানে স্থানে পথিকের! রন্ধন করিয়া খাইয্লাছে। 
এমন অতুল কীর্তির এই ছুর্দশা! দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। 
খণডগিরির গুহা সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কীর্তি রানী-হংসপুর 
গুহা । এটী প্রকৃত প্রস্তাবে গুহ! নহে; প্রকাও দ্বিতল চক মিলান বাঁড়ী- 
বিশেষ। চারিটী ঘ্বর ১৪ ফিট লক্বা, ৭ ফিট পারব, দেয়াল ৩--২ ফিট চওড়া । 
বারা ৬০ ফিট লম্বা, ৭ ফিট চওড়া । বারাগডার একদিকে দেওয়াল, 
একদিকে প্রস্তরের প্রকাও প্রকাও থাম। এই সমস্ত বাড়ীটা পাহাড়ে 
থোদিত। দেয়ালের গাত্রে অসংখ্য ছবি বিদামান, কোথাও যুদ্ধ হইতেছে, 
কোথাও বিবাহের আক্ষোজন চলিয্লাছে, ইত্যাদি অনেক অপরূপ খোদিত 
ছবি বিদামান। ছবিগুলি ৬** খ্বীষ্টাকে খোদিত হইয়াছে বলিয়! হপ্টায় 
সাহেব অস্থমান করেন। ছবিগুলি যে কিছু আধুনিক, তাহা৷ স্পষ্ট বুঝা যায় । 
রাণীহংসপুরের গুহা! গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন_ প্রয়োজন হইলে যখন ইচ্ছা 
সেখানে বাস করা যায়। রাণীহংসপুর ৩০* খ্বীষ্ট পুর্বাব হইতে ৫০ শ্ীষ্টপূর্বা্‌ 
পর্ধযস্ত নির্শিত। থগ্ডগিরির হন্তিগুহার গায়ে যে অনুশাসন খোঁদিত হইয়া 
ছিল, তাহা বড় অম্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । রাণীহংসপুরের প্রতিরুতিগ ধারে 
কোথাও কোথাও অনেক কথা লিখিত আছে । প্রবাদ এইরূপ গুনিলাম, এর! 
রাজার সময়ে রাণীহংসপুর খোদিত হয় । রাজ! যখন সপরিবারে খগডগিরিতে 
আগমন করিতেন, তখন এই রাণীহংসপুরে বাস করিতেন । থগুগিরি হইতে 
ধউলি পর্বত পর্য্স্ত একটি প্রকাও সুরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে । ধউলি পর্বত 
খণ্ডগিরি হইতে & মাইলের কম ব্যবধান হইবে না, খগুগিরিতে এই সুরের 
বিশেষ কোন পরিচয় না পাইলেও ধউলি পর্বতের উপরে এই স্থরঙ্গেয স্পষ্ট 
নিদর্শন রহিয়াছে দেখিয়াছি । থণ্ডগিরি ছুই থণ্ডে বিভক্ত, পূর্বেই বলিয়াছি। 
একথণ্ডে এই সকল গুহারাজি বিদ্যমান, অপর খণ্ডের বিশেষ পরিচয় কল্সেকটি 
প্রাচীন কুণ্ডে পাওয়া! বায় । রাধাকুণ্ড, শ্তামকুণ্ড, আকাশ গঙ্গা বা! গুপ্গঙ্গা_- 
এগুলি অতি আশ্চর্য্য, এই সকল কুণ্ড পাহাড়ের উপরে সংস্থাপিত। আমর! 
ফাস্তন মাসে গিয়াছিলাম, তখনও জল রহিয়াছে দেখিলাম । এখানে অনেকে 
তীর্থ করিতে আসেন। পাহাড়ের এই খণ্ডের সর্ধোচ্চ শিখরে একটি জৈন- 
মন্দির ও তৎং-নিয়ে একটি জৈন-মতিধিশালা নির্টিত হইয়াছে । এই জৈন 
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মন্দিরটী প্রায় ৫০* বৎসর নির্শিত হইয়াছে, গুনিলাম, কিন্ত আমাদের নিকট 
এত প্রাচীন বলিয়। বোধ হইল না! । জৈন-মন্দিরে পরেশনাঁথ পাহাড়ের মন্দির 
সকলের হ্যায় চরণযুগল রহিয়াছে দেখিলাম ; কিস্তু এখানে এখন আর পুজা 
হয় না। মন্দির ও অতিথিশালা একেবারে শুন্ত--এখন চর্দ্চটিকার আবাসে 
পরিণত। জৈন-মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পশ্চিমের দৃশ্ঠ ক্ষণ কাল দেখি- 
লাম। পাহাড়ের এই খণ্ডের চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গল, জঙ্গলের পর প্রান্তর 
ধুধু করিতেছে--গ্রাম ছৃষ্টিপথে পড়িল না । নৃর্ধ্য তখন আমাদিগকেও এই 
অতুল কীর্তিরাজিকে আধারে ভুবাইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশে 
নিলক্ক দ্বিতীয়ার টাদ মৃছ্‌ মৃদ্ হাসিয়া আমাদিগকে একটু সান্বনা দিতে চেষ্টা 
করিতেছে । আমরা ক্ষণকাল অতিথি-শালায় বিশ্রাম করিয়া খণ্ডগিরির 
নিকট বিদায় লইলাম। এই অপূর্ব কীর্তিরাশি দেখিয়া যে আনন্দ পাইলাম, 
তাঁর বিনিময়ে, ছুঃখীর সম্বল কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্র সেই জনপ্রাণীশৃন্ত পাহাড়ে 
ফেলিয়! অবতরণ করিতে লাগিলাম । কোথায় সেই বৌদ্ধ যোগীগণ, কোথায় 
সেই প্রাচীন নি্ষাম ধর্ম সাধন, কোথায় অশৌক, কোথায় বা বুদ্ধ-_-ভাঁবিতে 
ভাবিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভারতে এক সময়ে যদি এত জমাট 
ধর্মভাব ছিল, সাঁধকদিগের প্রতি রাজপ্যবর্গের এত অনুগ্রহ ছিল, তবে সে 
অশ্রগ্রহ আজ কোথায়? হায় ধর্শের স্থানে এখন ব্যভিচারের পরাক্রম, 
যোগ তপন্তার স্থানে এখন পেচকের নৃত্য, নিষ্কাম ব্রতের স্থলে এখন বাহা-চটরু, 
গৌরব-লালমা বা আক্ষালন! আমবা কতদূর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছি, 
পাহাড় হইতে নামিবার সময় একবাঁর ভাবিলাম। এক সময্বে দারজিলিং) 
শিলং ও চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে ইংরাজের রাস্তা-নির্নীণের ও রেল-চালানের 
কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, আর আজ প্রাচীন সময়ের এই প্রন্তর- 
নির্মিত কীর্তি দেখিয়া ইংরাজকে শত শত ধিক্কার দিলাম । যখন ইংরাজ 
জাতির অত্যুদয়ও হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ছুই সহস্রাধিক বৎসর 
পুর্বের লোকেরা কিরূপে এই অথও অত্রভেদী পাহাড় খণ্ড সকলে এই সকল 
ওহ নির্মাণ করিল, ভাবিয়া বিন্ময়ে পরিপূর্ণ হইলাম। সেই সকল অন্ত 
কোথাপন, ষাহা দ্বারা এই কঠিন প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল? সেই সকল 
শিল্পীই বা কোথায় যাহাদের হস্ত এই চিরস্থারী ছুই সহস্র বংসর পূর্বের 
ইতিহাস পাহাড়ের গায়ে অক্ষয় অক্ষরে বিখিয়া রাখিয়াছে? এ প্রশ্নের 
কেহই উত্তব দিতে পারে না--কেহই উত্তর দিল না । ভগ্মপ্রাণে খণ্ডগিত্রি 
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ভে অবতরণ করিলাম। কত প্রস্তর খণ্ড উত্নঙ্বঘন করিলাম, কিন্তু 
কবারও পদম্থলন হইল নাঁ। পাহাড়ের ছায়ায়, বৃক্ষের ছায়ায়, ক্ষ 

প্রশস্থ পথ স্থানে স্থানে অলক্ষ্য ও অনৃশ্ঠ হইয়াছিল, তবুও পড়িলাম না, 
তিবুও মরিলাম ন। বাঙ্গালীর শোণিভত এই অক্ষয় কীর্তিস্তস্তে প্রোথিত 
হইলে, পাছে এ সকলে কলঙ্ক স্পর্শে, ভাই এমন ঘটনা ঘটিল না। মানুষ 
হইলাম ত বাঙ্গালী হইলাম কেন? মানুষ হইলাম ত ভারতে জগ্মিলাম 
কেন? মানুষ নামধারী হইলাম ত মন্থযাত্য পাইলাম না কেন, ধর্শ ও 
চরিত্রে বঞ্চিত রহিলাম কেন? ভাবিতে ভাবিতে শূন্ত প্রাণে গাড়ীতে 
আসিলাম, আসিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। বন্ধুর পথা অনুসন্ধানের জন্য 
কপিলেশ্বর যাইতে হইবে, এজন্য আর বিলম্ব করা হইল না। গার্ভীভে 
মাসিয়া মৃতবত পড়িয়া বহিলাম__তখন বাকা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ভাবের 
শ্াত প্রাণকে উদ্ছেপিত করিয়া ছ্ুটিয়াছে । এই রূপ অবস্থায় রাত্রি ৯ টার 
[নক্স গাড়ী ভুবনেখ্বরের ডাক ঘরের সন্ধে আসিয়া! লাগিল । 


কপিলেশ্বর ও ধউলি পর্দত। 


পুনঃ ভুবনেশ্বর__পুনঃ সেই পুণাতীর্ঘ, কীষ্ঠির উদ্জ্রল ক্ষেত্রে আসি! 
আবার নববল পাইল।ম। নববলে বলীগ্বান হইগ! সেই রাত্রেই কপিলে- 
শ্বর দেখিতে চলিলাম। কপিলেশ্বর ভুবনেশ্বরের কিঞ্চিৎ নান এক মাইল 
বাবধান । কপিলেশ্বর মন্দির ভূবনেশরের অনুকরণে নির্শিত, কিন্ত এ সন্দিস 
অপেক্ষাকৃত খুব আধুনিক । 

পুরীর ন্তায় ভূবনেশ্বরেও রথধাত্রা হইয়া থাকে । বঙ্গদেশে যেক্ধপ এক 
বৎসরের নির্মিত রথে বনুবর্ষ চলে, পুরী বা ভুবনেশ্বরের রথে সেরূপ 
চলে না। এই উভয় স্থানে প্রতি বৎসর নৃতন জিনিসে নৃতন রথ প্রস্তাত 
হয়। সে গগনম্পর্শা রথ সামান্ ব্যাপার নহে, হাতে প্রতি বৎসরে 
বহু অর্থ, বহু পরিশ্রম ব্যয় হইয়া থাকে । পুরীর রথঘাত্রা এক আশ্চর্য্য 
ব্যাপার--এক মহাকাগ্ড। পুরীর রথের স্তায় বড় রখ বাঙ্গালায় কোপাঁও 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভূবনেশ্বরের রথেও খুব পূমধাম হয়, কিস্ত পুরীর 
রথযাত্রার সহিত তাহাঁর তুলনা হয় না| এক সমগ্ে সর্ব বিষয়ে তবনে- 
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স্বরই উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ ছিল, কিন্তু কাল সহকারে শৈবধর্দের প্রকোপ 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্দের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়-_পুরী, অথবা! 
বিষু-ধাম, উড়িষ্যার এবং বলিলে অসঙ্গত হয় না যে, ভারতের মধ্যে প্রধান 
তীর্থ স্থানে পরিণত হইফ়্াছে। তুবনেশ্বরের কীর্তি এখন বিস্ৃতির অন্ধ' 
কারের মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে। শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল যে, এখন আর 
এখানে পূর্বের গ্ঠায় যাত্রী সমাগম হয় না বলিয়া পাগাদের দিনপাতেও 
দারুণ কষ্ট হইতেছে। সামান্ত ছটা একটা পয়সার জন্ত তাহাদের কত 
কাকুতি মিনতি, কত অত্যাচার, কত অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন ! ভুবনে- 
শ্বরের পূর্ব দক্ষিণ কোণে কপিলেশ্বর মন্দির সংস্থাপিত। কপিলেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রতিঠিত আছেন। কপিলেশ্বর 'আধুনিক মন্দির, 
তত আঁকজমক নাই। মন্দিরটী ভ্বনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক 
ছোট। উড়িষ্যার দেবমন্দির সমূহ একই ছাঁচে, একই ভাবে নির্মিত। 
সাধারণতঃ মন্দির গুলি চারি অংশে বিভক্ত । শ্রীমন্দির বা পীঠস্থান, জগ- 
মোহন বা দর্শক মণ্ডলীর স্থান, নাটমন্দির ব। নৃত্যাদির মন্দির এবং ভোগ" 
মন্দির বা ভোগ-উৎসর্গের ভবন । প্রধান মন্দির গুলির প্রাঙ্গণ খুৰ বিস্তৃত, 
সহম্র সহম্র দর্শক সমাগমেও স্থানের অকুলান হয় ন1। উড়িষ্যার মন্দির 
সন্বস্বীয় সাধারণ বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিব। সকল মন্দিরেরই 
বহিপ্রণঙ্গণ প্রন্তরময়, পরিষার, পরিচ্ছন্ন । প্রাঙ্গণের পর প্রাচীর । “মন্দির 
সমূহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময় জুত। সিংহদ্বারে রাখিয়া যাইতে হয় । 
কপিলেশ্বরে ছুই শতের অধিক ঘর পাণ্ড| বসতি করেন। পাগাদের 
বসতি দেখিবার উপযুক্ত বটে। কামাখ্যার পাগ্াদের বসতি অপেক্ষা এখান- 
কার বসতি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ। মধ্য দিয় রান্তা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার 
উভয় পার্থে সারি সারি দীর্ঘ দীর্ঘ ঘর । সকল ঘর শ্রেণীবদ্ধ, এক ঘর অন্য 
ঘরের সহিত সংযুক্ত । উড়িষ্যার অনেক পল্লিতে আমর! এইরূপ শৃঙ্খলা বন্ধ 
বসতি দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছি। মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ গিয়াছে, 
গাড়ী ঘোড়া সব যাইতে পারে, ছুই পার্থ সারি সারি ঘর। রাস্তার এক 
সীমায় তুলসী মণ্ডপ, ও পাড়ার দেবালয় বা সঙ্কবীর্তনের গৃহ । তুলসি মণ্ডপ 
প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। অতি ছুঃধী, অতি দরিদ্র যে, 
সেও তুলসি-মগ্ডপ নির্াণে কিছু না কিছু অর্থ ব্যদ্র করিয়াছে। কপিলে- 
স্বরের নিকটেই ভার্গবী নদী । মহানদী হইতে কৈয়াকই নদী বাহির 
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কয়াছে। কৈয়ীকই আবার দয়া ও ভার্গবীতে বিভক্ত হইয়া চিহ্া। জুদে 
পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদী ধউলি পর্বতের নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে 
কপিলেশ্বরে বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত কিছুই নাই, কপিলেস্বর ভুবনে- 
শ্বরের ছায়ায় নির্টিত--মথব! ভূবনেশ্বরের ব্যঙ্গ মাত্র ; সবই আছে-_অখচ 
ভুবনেশ্বরের সহিত কিছুরই তুলনা চলে না। কপিলেশ্বরের মন্দিরের ধারেই 
একটা ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, তাহার নাম মণিকর্ণিকা। তুবনেশ্বর এবং কপি: 
লেখর, উভয় স্থানে বহু দোকানাদি আছে। দোকানের মধ্যে পান- 
স্থপারীর দোকান জর্ধত্ই আঁকাল। শুনিয়াছি, উড়িষ্যার পূর্বে বারই 
ছিল না, বঙ্গ প্রদেশ হইতে বারই যাইয়া পানের চাষ করে। এখন পান- 
চর্বণের জন্ত উড়িষ্যা বিখ্যাত; অতি দরিদ্র ব্যক্তিরও প্রতিদিন এক 
পয়সার পানের কম চলে না। উড়িষ্যাবাসী ধনী দরিদ্র সকলের হাতেই 
তাব্ুলের থলিয়! থাকে । কপিলেশ্বরের দোকান সমূহ অনুসন্ধান করিয়। 
নানা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কীটের পুরীষময় কিছু সাগুদানা পীড়িত বন্ধুর জন্য সংগ্রহ 
করিয়া লইলাম। সংক্ষেপে কপিলেশ্বর দেখিয়া রাত্রেই তুবনেশ্বর ফিরি- 
লাম। ভুবনেশ্বরে এক দিন ছিলাম বটে, কিন্ত তেমন দিন জীবনে অতি 
অল্পই জুটিয়াছে। ভুবনেশ্বর আমার প্রাণে চিরকালের জন্ত অঙ্কিত হইয়া 
রহিয়াছে । 

শেষ রাত্রে আবার গাড়ী চলিল। ধউলি পর্বত অভিমুখে যাত্রা করি- 
লাম। পথ নাই, কোথাও নদীগর্ভ, কোথাও কধিত ক্ষেত্র, কোথাও বন 
জঙ্গলের ভিতর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। সে যে কি কষ্ট, ধাহার৷ 
কখনও গরুর গাড়ীতে এজন্ে ভ্রমণ করিগ্নাছেন, কেবল তাহারাই বুঝিতে 
পারিবেন। প্রাতে আমাদের গাড়ী ধউলি গ্রামের নিকট পৌছিল। 
আমাদের সঙ্গের পথপ্রদর্শক বন্ধু উত্তরাশাসনে পর্বত প্রদর্শন করিবার জন্ত 
এক জন শিক্ষককে ডাকিতে গেলেন, ইত্যবসরে আমরা সেই অপরিচিত 
ক্ষেত্রে গ্রাতঃক্কত্য সমাপন করিলাম। ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সূর্য উঠিল। 
বেলা ছই দণ্ডের সময় এক জন শিক্ষক সমভিব্যাহারে পরিদর্শক বন্ধ উপ- 
স্থিত হইলেন। পীড়িত বন্ধুকে লইঙ্া পুরীর রাস্তার দিকে গাড়ী চালাইতে 
গাড়োয়ানকে আদেশ করিয়া আমরা ধউলি পর্বতের দিকে প্রচুল্প চিত্তে 
চলিলাম। আমরা পর্বতের পশ্চিম সীমা ধরিয়া! উপরে উঠিতে লাগিলাম। 
পর্বতের পশ্চিম পাদপ্রান্তে একটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহাতে সিদ্ধিদাত! 
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গণেশ মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রমে বেলা! বাড়িতে লাগিল, আর আমা 
পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল 
অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই সুরঙ্গের নিকট পৌছিলাম। দেখিলাম, সে 
এক আশ্চর্য ব্যাপার । ছুই তিন জন লোক পাশাপাণী হইয়! অনায়াসে এই 
সুড়গগ দিয়া গমন করিতে পারে। ক্রমে নিম্ন হইয়া, সেই অথও প্রস্তর রাশি 
ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ খগুগিরির দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে 
ভুবনেশ্বরের গগনস্পর্শী মনদির-ূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। খগুগিরিও দেখা যায়, 
কিন্ত কিছু অম্পষ্ট। শুনিলাম, খগ্ডগিরি ৫ মাইলের কিছু অধিক ব্যবধান 
হইবে। সুড়ঙ্গ দেখিয়। অবশেষে ধউলি পর্বতের পুর্ব দিকে চাহিয়া দেখি- 
লাম। ধউলি পর্দাতের পূর্বে কৌশল্যাগাঙ্গ । কৌশল্যাগাঙ্গ সম্বন্ধে একটা 
আশ্চর্য; জনশ্রুতি উড়িষ্যায় প্রচারিত আছে। শুনিলাম, এই পুকুরটার 
দীর্ঘ ৩ মাইলের উপর হইবে এবং প্রস্থ এক মাইলের কিঞ্চিদিধিক হইবে। 
কি অপূর্ব কীর্ঠি! 

এখন দীঘিটার অধিকাংশ স্থানই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নান! 
শন্ত উৎপন্ন হয়। মধ্যবর্তী কতক স্থানে যে জল আছে, তাহাতে মনোহর 
পল্মবন শোঁভ। পাইতেছে। এই পুকুর সম্বন্ধে জনুশ্রতি এই, কনা সহবাসে 
কোন রাজার একটী সন্তান জন্মে। একথাটা অন্তঃপুর মধ্যে প্রকাশ 
হইলে, রাণী ক্রোধে অধীরা হইলেন। অবশেষে রাজার প্রতি 'কঠোর 
প্রীয়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থা হইল, সন্তান ক্রোড়ে লইয়া কন্ঠ 
যতদুর গমন করিতে পারিবে, ততদুর ব্যাপিয়া একটা পুকুর কাটিয়া উৎ- 
সর্গ করিতে হইবে। সেই ঘটন! হইতে ইহার উৎপত্তি। উপযুক্ত পাপের 
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ! কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস শুনিয়া পশুসম মানব-রিপুকে 
শত ধিক্কার দিলাম। কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস কটকেই গুনিয়াছিলাম, 
ধউলি পর্বাতের উপরে সেই সুড়ঙ্গ পার্খে দাড়াইয়া উত্তরাশাসনের সেই 
শিক্ষকের নিকট পুনঃ সবিশেষ বিবরণ শুনিলাম। কৌশল্যাগাঙ্কের পশ্চিমে 
ধউলি পর্বত, তার পশ্চিমে নদী, উত্তরতটে উত্তরাশাপন গ্রাম, পূর্বে 
পূর্বশাসন গ্রাম, তৎপর পুরীর রাস্তা, দক্ষিণে দক্ষিণাশাসন। কৌশল্যাগাঙ্গ 
খননের পর সেই রাজকুলাঙ্কার নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার 
তটত্রয়ে বহু ব্রাক্গণ * প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এইরূপ জঘন্ত পাপের 
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্রের বাবস্থা দেখিয়া অবশ্ঠ-একটু সন্ত হইলাম। কিন্ত 
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বর্তধান সময়ের চরিত্রহীনতাৰ কথা ভাবিষা প্রাণে বড়ই বাথা পাইলাম। 
শমন কোন্‌ পাপ আছে, বাব জন্ হিন্দ সদাজে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়? যে নকল কাঁধের ভন্ঞ লোকেদা প্রাযশ্চিন্ত করিতে বাধা হয়, 
সচরাচব শুনি, গ্রততপক্ষে সেওনি পাপকার্ধা হব | মদাপান, বাতিচার-: 
সতীত্ব নাশ--এ সকল পাপ করিলে এখন আর সমাজে দণ্ড নাই, কোনবপু 
প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতি সহ কপিতে হর নী! পুণাতীথ ভারহবধ কোন্‌ স্ব হইচে 
কোন্‌ নবকে প্রক্ষিপ্ট ভইরাছে। হনকাদ ভাবিলাম এবং কোন শী 
ইমা ঘক্প কত কলের লে দশেক অপপ কীতি অগখামান 
নব হই শহাসেহর নামক গ্দ মনিপটি দেখিম 
ইলম, কিন্ত সেখান আদ মাওয়া লন না অঙ্বথামা এক অগুপ্প কান্তি । 
দে বিনাটনর্তি পকাভেন গুন কে পিচ, শ্িগ্ক এখন কিছু ভগ্রদশা গ্রস্ত | 
'তাঠান নিরেট গরেন ভান্গপ আনিনশ্রর অন্দর পাকা 1 অশোকের 
শযদেশটি অশশামন লিটিত হুহি ছি, আক্ষর খনি পাতি অতি হন 
গানে খোধিত হইয়াছে-বিশ পপিহাল লঠিনাছে, 205 অমপটু হদ 
ন(ই-কখন ও য়ে হবে, হাহা বোর হইল না পন সাভেব বলেন, 
অশোক রাজনের দশন ও দ্বাদশ বংসবের মরো বছলি অন্থশাসন (0077011 
)115/111)1101)9) বোপিত, অপাত ১৫5 খাত পুপাতিদ | নিন, সে 
অন্শাসনে মনোকের য়োদনটী ধন্মেপদেশ ঘিখেহ পহিসাছ্টে। অশোক 
শাসন দেখিযা মনের মপো কত কথা ছাগিল। শিশু সে কথা বলিনে আশ 
ইচ্ছা নাই | অশোক অগ্শান দন করিযা মলা ঘেন পশিন ইল । 
সেই প্রাচান স্মতিমন কাহিনীর সংস্পশে গণকাল থাকিয়। যেন নবগীবন 
পাইলাম । ক্ষুধা ভষয। তন ছুষ্পিন। গিমাছি-মন্ন!ল মমতা তখন বিশ্ব 
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এই সকল দেণিতে দেখি এরলা গদি ১১টা বাছিল, হস্ত হই 


চে 


(কৌশলাগাজেন হুদ, পুত গভ ক্ষেত্র টি 


। 


চল দিনা পপাপ নাঞ্তান দিবে, 


দি 


গাডা ধশি্তে ছটিলাম । চত্ন্দিকোর নেই প্রাচান কাহিনাপুর্ণ দুপা দেন 
এগ ম্ভায় চক্ষে সমক্ষে ভানিতে লাগল । মস্থি্ধ চিন্তায় এব” শরীন 
সন্মে অবসন্ন-এই অবস্তাম পুরীর প্রশস্ত এব" অত ভন্দর নাষ্তার উঠিলাম। 
গডী আরও কিছু দূরে ছিল। আও কিছু ভাতে হইল । গানে 
উত্ঠিবাৰ সময় গীড়িত বন্ধন পা, নেই পুর্দ রঙ্গনীর অত কষ্টে নণ্গগাত 


চে 


৪২ জমণ-্বতাষ্ঠি। 


সা, সঙ্গের পরিদর্ণক-বন্ধুন নিকট হইতে চাহিয়া! লইতে ভূল হইল। সেই 
বদ্ধ বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি গাড়ীতে উঠিলাম। উত্তপ্ত রাস্তার উত্তপ্ 
পৃশিরাশি উড়াইয়া গাড়ী দীরে ধীরে চলিল। কোথায় যাইব, কি খাইব, 
পীড়িত বন্ধুর পথ্য কোগায় পাইব, ভাঁবিয়। কিছুই ঠিক পাইলাম না। 
বিধাতার কৃপ।-ভাগারে ভবিধ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে? 


পুরীর রাস্তা ও পিপ্লী চচী। 


সেই উত্তপ্ত ধূপিময় রাস্ত। দিয়া, ফাল্তুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথায় 
কবিরা গাড়ী ঈধ২ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পূর্বদিনের অর্ঘাহাঁর বা 
অনাহার, বাত্রেব দারুণ পণ কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ-_-এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়া. 
রই কথা । এক গাড়ীতে ছুই জন, একজন পীড়িত-_গাড়ীর পার্শ্ব ১], ১%হাত 
বই নয়_-তাঁতে শবীর অবসন্ন, তাতে আগুনকণা চতুর্দিকে, তায় ধুলিরাশি 
গাড়ীর চহ্দ্দিকে সদাই উড়িহেছে-_কষ্টের আর সীমা নাই। কিন্ত এই বিষম 
কষ্টের মধ্যেও স্থখ পাইলাম। পুরীর প্রশস্ত স্থদীর্ঘ পথ এক অলৌকিক কীর্ডি- 
স্তশু। শুনিলাম, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে এই প্রকাণ্ড পথ নির্মিত হইয়াছিল। 
আসামের টুঙ্ক কোড দেখিয়াছি, পরেশনাথ পাহাড় ও বগডরের নীচ দিন! 
ভাবতের যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত টুঙ্গ রোড (07926 ছা £০) গিয়াছে,*তাহাও 
দেখিয়াছি, কিছ্বু তুলনায় পুরীর রাস্তাকে সর্বাপেক্ষা স্থনার বলিয়া! বোধ 
হইল। শুণিলাম, জনৈক ইংবাঙজ ভ্রমণকারী এই রাস্তাটাকে ভারতের একটা 
আশ্চর্য কীত্তিপ্তস্ত বলিয়া ব্যাথা! করিয়াছেন। এই রাস্তা নিম্ন ভূমি হইতে 
অনেক উচ্চ। রাস্তার ছুই পার্শে নান! বৃক্ষ সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া 
প্রাচীন কাচিশী নীরবে ঘোষণা করিতেছে । কোন কোন স্থানের বৃক্ষগুলি 
আধুনিক। এই স্থুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনীপুর হইতে বাঁলেশ্বর, বালেশ্বর হইতে 
কটক, এবং কটক হইতে পুরী পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । সুতরাং রাস্তাটী 
বহুদুব খিস্তুত। মধ্যে মধো যে সকল বড় বড় নদী পড়িয়াছে, সে সকল 
নৌকাষ পার হইতে হয, তত্ঠিনন ছোট ছোট নদীব উপর বিস্তর প্রস্তর নির্মিত 
গুল বিদামান। কটক হইতে পুরী পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে 
কষেকটা অপেক্ষা কৃত বড় নদী পড়িয়াছে, কিন্ত সে নদী শীতকালে জল-শৃন্য, 
শুধু নাসুমম, এক: গাড়ী তীভাঁর উপব দিষ! চলিয়া ষায়। বর্ষাকালে নৌকা 


উতকল-ভ্র্ ণ | হত 


গাড়ী পাঁর হয়। এই রাস্তার মধো যে সকল পুল মাছে, সেই সকলের 
প্রত্যেক পুলেই স্মারক-লিপি ছিল, কিন্তু ইংরাজ বাহার যে সকল স্মারক- 
লিপি অন্তহ্থিত করিয়া আপন গৌরব প্রতিঠিত করিতে যন্ত্র করিতেছেন । 
পুরীর রাস্তা প্রস্তর-নিশ্পিত। পাহাড় হইতে রাশি পাশি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন 
করিয়া রাস্তার উপরই ভাঙ্গিয়। দেওয়া হইতেছে, দেখিলাম । সে পস্তর 
অপেক্ষাকৃত কোমল, ঈষৎ লালবর্ণ, যেন না-মাটা নাখাপব। পুবীব বাস্থায় 
যত যাত্রীৰ ভিড় হয, এত আর ভারতের কোন বান্তায হয কি না, স্দোই। 
অসংপ্া লোক, অসৎখা মালের গাড়ী, যারাধ ণাঙী অনববচই ১পিছেছে। 
দোল ও রথ যাত্রার সমযের ত কথাই নাই। তখন সময়ে সম্যে বাস্তাম 
লোক ঠেলিয়া চল দুদৰ হইয়া উঠে। এই প্রবাগু বাস্তাব স্থানে স্থানে 
যাত্রীনিবাস বা চটা আছে। চা গড়ের ঘব, পাতকৃষা, কোথাও হই 
একটী পুকুব, কোথাও নদী, মারীদিগের বস্তি দর করিবার জঙ্গা বিদামান 
আছে। ইংরাজ বাহাদুর অনেক চটাতে নাতীপিগেল সুবিধাৰ আন্ত পাষখান। 
প্রন্তত করিয়া মহৎ উপকার কবিবাছেন। পুর্ধে হ্রী পক্ষ অবিভেদে এক 
মাঠে, পাশাপাশী হইয়া, মল মুন ভাগ কবিচ। টাদবাপাতে একপ তৃষ্ত 
এখনও দেখ! নায়--আমবা স্বচক্ষে দেখিযাছ | চাপধালী ভদৃকেব অধান, 
এইটা জাহাজ হইতে অপভবণেব স্থান _ এখানে পাস্খানাব বন্দোবস্ত হ তন! 
নিতান্ত, প্রযোজন। গলণমেন্ট নে সকল পাধণ।না প্রঙ্গত করিরছেন, 
তাহার একদিকে পুর্ব ও একদিক লী াতকর এগ নিদি্।- ঠিক যেন 
রেলওয়ে ষ্রেসনের বন্দোবন্ত। বড় বড় চটাতে বড় বু. পাদখানা। কিছ 
এই পায়ধান।র ধাবেই হানে গানে অনাথা না জঙ্গল বা হান পুলা 

পথে যখন বসন্ত বা গলাউঠান পুন পচ, হপন মহকাপ করিবার গো 
থাকে না। রাস্তার ধারে মৃত, অঙ্গুত লৌকদিগকে ফেলিয়। ব। নাছ! পনা- 
য়ন কবে। সে অতি ভাবণ দু । "মামা স্থানে স্থানে এই সপ বাশি সাশি 
নর-কঙ্কাল দেখিয়া অনেক বার অঞ্ুপাত কিস, এবহ ভাবিমাছি) বে 
তীর্থের জন্য এত আয়োজন--সই তীর্চে পথে চিকিতসালগ্গেণ কোন 
বন্দোবস্ত হিন্দু রাজারা কেন করেন নাহ? আমাদের দেশের দানের 
ব্যবস্থা অন্তর্ূপ। নে পথে সহম্্র মহস্্ লোক সুভভামুধে পতিঠ হন, সে পে 
ওউষধের কোন বন্দোবস্ত নাই, দেপিনা হদপণে দারুণ বাপা পাইলাম । ক 
ধনী ব্যক্তি এই ভারতে বিদ্যমান, কিন্তু কেহই হছার গুবাবন্থা করিতেছেন 


তত জমণ-বতান্ত | 


না) এ ছুঃখ আর রাখিবার ঠাই নাই। এখন ছুই একটী স্থানে গবর্ণচে 

চিকিৎসালয় প্রস্তত করিরাছেন বটে, কিন্ত তাহার সংখ্যা এত অন্ন এ 

তাহার বন্দোবস্ত এত সামান্য দে, দান্রব-সাগরের উপর দিয়া যখন প্রব 

পরাক্রমে মহামারির ঢেউ চলে, তখন কিছুই গ্রতিবিধান করিতে পা 

না। বা'ক। এই মকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সুন্দর রাস্তার শে; 

দেখিতে দেখিতে, শারীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল | গাড়ী চলিতে চলি 

বেলা আহ্মানিক হই ঘটিক!র সমর পিপ্লীতে পৌছিল। পিপ্লী এক 

গ্রকাঁও ঢটা, এখানে দাতব্য-চিকিৎপালয়, ডাকঘর, থানা, রেজেষ্্রীবে 
আফিন, পুকুর, বাগান ও বহু দোকান পগারী আছে । এটা যেন একা 
ছোট সহরের মত। মধাদিয়া পুরীর ব্রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, ছুই ধা 
সারি ২ অসংখা ঘরবাড়ী। পুদীর সকল চটাতেই বাজার আছে, কি" 
এখানকার বাজারটী কিছু বড়। বাজাঁনে চিড়া, গুড়, চাউল, ডাইল, তৈ 
লবপ, কাষ্ট, এবং সর্ধস্তানেই প্রচব পবিমাণে পান পাওয়া যাখ। 
পিপ্লীতে পৌছিয়াই এক আশ্চর্য ন্যাপার দেখিলাম | পথে ভাবিত্ে, 
ছিলাম, পীড়িত বন্ধুকে কি পণ্য দিব, পিপ্লীতে পৌছিরাই দেখি, গাড়ী 
নিকট গরম দুগ্ধ লইয়া ঢুই তিনটা বুদ স্্ালোক ভাজিন। এ এক অপর 
বাপার। পুরী হইতে ফিপিবাব মমূস এই গুনে তি চেষ্টা 1 করিয়াছি, দুধ 
পাই নাই। কিন্থ আঙ্গ দারুণ আহারের দিনে, বিধাতা অসহায়দিগেন 
জন্য যেন এই মহা আনোজন কণিয়া রাখিসাছেন । দেখিনা অবাক্‌ হইলাম, 
চক্ষু হইতে জল পড়িল । পিধাতাব এ৮ অথাণিহ দান, কহচ্ত জদয়ে, বন্ধাকে 
কতক পান করিতে দিলাম, কক পারিপিশা দিলাম, আছিও কিছু পান 
করিণাম এবং ভাবিলাম, এই জনা বনি বা হত কিগ্রবের সাগুড আন 
ঘটে নাই । ধহক ক্ষণ পর দেখিলাম, নে মংনও উপস্ডিত। বন্ধুকে 
কতক মুগ্ভ করিয়া নান কবিলাম এবং গ্াছডা্ান ভাযার যত্ে কিছু অন্লাভার 
করিলাম । এই পিপ্লীতে বন্ধর কষে বার দাদ হহছা। তাহাতে যেন 
পারুণ জর পলাদন করিতে লাগখিল। গ€ুযর্ণ পদাছান নব কঙ্কালপুর্ণ সেই 
রাস্তার, বিধাতা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যেন আপনি অবতীর্ণ হইলেন | 
বন্ধন আরো অনেকবান জর হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন বারই এত অন্পে 
ছাড়ে নাই । বিধাতার রূপা ম্মরণ করিদা মোহিত হইলাম । দেহেল ও মনের 
ক্লান্তি এই 0] চল বাঁডল দূ গিয বনী ৫ চর সলমন আল প 


মু 


চপ 
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গাড়ীতে উঠিলীম। পিপ্লী চটা বরদূব বিস্তুত__অর্থাং এই রাস্তার বহুদূর 
পর্ষান্ত পিপ্লীর সঙ্ভিভ গৃহবাজি পহিশোভিত । পিপ্লীতহ অনেক নারিকেণ 
গাছ আছে, দেখিলীম । এই স্থান হইতে নাপিকেল শাঁছ আরম্ত। পুরী 
জেলোঁয় নারিকেল গাছের যেক্ূপ ভাম্ধানী, উড়্িযায় 'আব কোথাও তেমন 
নাই । পবী জেলা সমদ্রেব তীবে শ্গাপিত, সৃতবাত লবণাজি, এই জ্তাই বুঝি 
সঃ গ অধিক শু. কাঙ্গা দিবা গাড়ী জমাগত চলিঠে 
শেল । পথে স্কানে স্থানে দাস ভয়, ক্িহ্ক লা চীতে মে বিপদ, দস্ার ভগ্ন 
অবসরু রে নাপে গার ভাতিবানও সময় ছিল না। গাড়ী 
ক্রমাগত চলল | রান ১০ ঘ্টকাণ দমন আ' একটা চটাতে কিঞিৎ জলযোগ 
করিয়া অন্ন বিশাম করা হইল; এবং কিয়ৎ কাল গলে গাড়ী ছাড়া হইল। 
গরুর আভার খড় ও কুডী (কক) অথবা টুণিতঠ ভুষ। এই কুড়া সকল 
চটাতেই প্রায় পাগধা যায়| কড়া জুন মিশাইমা দিলে হাহারা মহাহলাদে 
তাহা উদরন্ত করে| 8৯,55 অনিক আনত পাছে না, অথচ গরু খব 
১1 বেলা লাট ঘটিকার সময় 
রাস্তার বাথার হিড় বাড়িন। বেত পুক্িত সহিত জমে কষে বুঝিলাম। 
ভামর। পরার নিকউবন্ভা ইনি । হিশের আনন, উত্সাহ দেখিয়া 


০ স্‌ রড £ 
সবল ওক পাকে । সমস্ত এন শাড়ি 91 


নোহিত হইলান। আপনারে গত বত মক এ শত বাব শিল্গাব দিলাম । 
দ্ঠোগের মির পেখিচলই বেন সক । কাছ তি ভে - এট আশাষ তাহারা 
সক্পণ বট ভর্নিবা তীবনেগ বিবাক্র পানে দুটিনাছে। কেহ ছিনবস্থ জড়াইয! 
পাসের ব্ক্ত নিবারণ করিত, কহ এছ মিন বন্ধে বৌছের চেন্গ 
নিবারণ করিহেছে-পন্কছে এনা দাহশিহ শহীলা শিঘাছে। কিন্ত তবুও 
তাহাদের সপ প্রনন । এদিন চিত দিতি 445 1 অবল্পীবন লাছি হয়। 
পিত্ত 


4 পা 
দয দেখিনা পরন্ত ভন ! জনে জগ মন্দিতের এাণনস্পর্শী ছড়া দৃষ্টিগোচর 


রঃ 


আমলা হীধনে আব কথন €দন দত বেছি আগ | চান ঘেন 


টঁ 


শ্যে| দ্রলিয়া 2পিখা যেন 


পি তা শি এ এসি ক পা ও ক এ 
যারীদিগকে ক অনার কথা বদন! উকি ভিড়ে । সপন মন্বিপের নিশান 


সর লু পি সনু » রুবি ০ শত রর কলা 
হি উৎসাহে সংবাদ, ভামান শাল হল শা আনব বাগ নেব মুতে 


ওসি 
27212 
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হইলাম। নত] ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশধারী পাটের 
ধাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টি 
' গোচর হইতে লার্গিল। এই রূপ মহা সুখ উপভোগ করিতে করিতে, গাড়ী 
বেলা ৯ টার সময় আঠার-নাঁলার নিকট পৌছিল । লোকে বলে এবং হণ্টার 
সাহেবের পুস্বকে লেখা আঠার; কিন্ত ছুটী রাখাল বালকের কথানুারে 
গণিয়! দেখিয়াছি, এই প্রকাও পুলে আঠার খিলানের পরিবর্তে ১৯টা খিলান 
আছে। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্দিত। কখনও যে ধ্বংস হইবে, 
_ অনে হয় না। | 





পুরীর বাহিক অবস্থা । 


এক মতে , আঠার নাশা "যাহাতে ১৯টী খিলান বিদামান ) মহারা্ীয়- 
দের পূর্বে, (১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ গ্রীষ্টাব্ পর্যান্ত ) মৎস্যকেশরী কর্তৃক 
নির্শিত। পুরীর নীচ দিয়া ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইরা চিক্কা অভিমুখে 
গিয়াছে । আঠার নালা পুবীর সিংহদ্বার। এই খানে উপস্থিত হ্টুলে সাধকের 
জীবন সার্থক হয়, ভ্রমণকারীর মনে এক অভূতপূর্ব চিন্তাআোত উদিত হয়, 
অধার্ষিক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য হয়। পুবীর কথা আজীবন 
ভাব! যায়, কিস্ত লেখা যাঁয় অতি অল্প। ৃ 
পুরীর পূর্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদী, উত্তরে পুরীর 
রাস্তা । কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল, পুরী হইতে চিন্কা হদ ২৮ মাইল এবং 
কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান । এই বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র ধর্ম-ই তিহাসের উজ্জল 
ছবিতে পরিপূর্ণ । ভুবনেশ্বর, থগুডগিরি, কপিলেশ্বর, ধউলি প্রভৃতি সমস্ত 
এই ক্ষেত্রের মধ্যে। ছুই সহস্র বৎসর যাবত উড়িষ্যা ধর্মের পবিত্র লীলাভূমি 
হইয়াছে । এই ছুই সহস্র বর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, ভাবিলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন ছইতে অশ্রু ঝরে । এই ছুই সহ্ম্র বৎসরের মধ্যে 
ভারতের প্রধান প্রধান বাক্তিগণ, এক কথায় ধাহারা ভারতের গৌরব বলি- 
লেও অত্যুক্তি হয় না, অশোক হুইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্ধা, চৈতন্ঠ, 
নিত্যানন্দ, অদ্যৈত, হরিদাস, রামানন্দ, জয়দেব, কবির, সকলেই এই ভূমি 
জ্গর্ণ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন । এমন পুত ক্ষেত্র আর কোথাযব মিলে ? 

উড়িষ্যা সৌভাগ্যশালী, কেননা, অশোক হইতে.আরস্ত করিয়া কেশরী 
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বংশ, গঙ্গাবংশ, সুর্য্যবংশ, ভৃণইবংশ, বাহারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়্াছেম, 
ভীহারা সকলেই ধর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যখাসাধা চেষ্টা পাইয়াছেন। 
উড়িষ্যার ধর্ম-বিপ্লবের ইতিহাস অসংখা অলৌকিক ও অভ্যাশ্চর্যা ঘটন! পরি- 
পূর্ণ। এখানে বৌদ্ধধর্ম পঞ্চম শতাবীতে শৈব ধর্ে পরিণত হয়, অর্থাৎ 
বৌদ্ধ রা্মত্বের পর কেশরী বংশ ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির নির্্াণ করিয়া 'শৈব 
ধরণের অক্ষয় কীন্তিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন । শৈব ধর্ম দ্বাদশ শতাবীতে বিষুঃ 
ধর্মে পরিণত হয়| গঙ্গীবংশাবতংস অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ ধীরষ্টাবে বিচ্কুমনির 
ব৷ পুরীর শ্রামন্দির নিম্মাশ-কার্ধ্য শেষ করেন । এই মন্দির সম্বন্থীয় অন্তান্ত 
কথা পরে বিবৃত করিব । ১১০৭--১১৪৩ থুষ্টাবদে উড়িষার দারুণ ছুর্ডিক্ষ। 
উড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া! আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেন না, 
তাহ! সাধারণের পক্ষে তত তৃপ্তিকর হইবে না। 

পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩, জনসংখ্যা ২৫০০০, যাত্রীনিবাসের সংখা ৫৯০*। 
ইহার মধ্যে পুরীতে ৩৬০ মঠ আছে । মঠের ইতিহাস এইবূপ। পুর্বে যে সকল 
সাধক পুরীতে আগমন করিতেন, তাহাদের ভরণ ৬পাষণের জন্য তদাশীষ্কনের 
রাজন্যবর্গ বিপুল বিষম সম্পত্তি দান করিতেন । মঠধারী ব্যক্তিগণ অবিবাহিত 
থাকিয়া ধরঙ্ম-চ্চ, এবং অতিথিসেব! প্রভৃতি পরোপকার করিবেন, এই 
উদ্দেত্তে এই নকল বিষয় দেওয়া হইত । বর্তমান সময়ে মঠধারী ব্যক্তিগণ, 
সার্ধারণতঃ নাম মাত্র ধন্ম চর্চা ও অতিথি-সংকার করেন.। এই সকল বুত্তি- 
ধারী মঠের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে । হণ্টার সাহেব বলেন, 
মঠ সমূহের বার্ষিক আয় ৫০,০** পাউগু। মহারাষ্্ীয়দের মময়ে পুরীর 
মন্দিরে যারীদের নিকট হইতে টেক্স আদায় হইত। এক পাউওড ৯ সিলিং 
করিয়া প্রত্যেকের নিকট কর আদায় হইত, ইংরাজেরা তাহা রহিত 
করেন।* ১৮5৭ প্রীষ্টান্দে লাট সাহেবের আদেশে মন্দিরের কর উঠিয়া যায়। 
পুরীর দেবোত্তরের আনন, হণ্টারের মতে, ১১০০০ পাউগ্ড হইবে। পুরীতে 
প্রতিবংসর ৫০০০* হইতে ৩০**০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। মৃত্যু সংগ্যা বৎসর 
১০০০০ হুইত্তে ৫০০০০ 1 ৩০০০ পাণ্ড! যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর 
নানা দেশে গমন করিয়া থাকে । 

ইতরাজ শাসনে পুরী একটী জেলায় পরিণত হইয়াছে ; খোর্দা ইহার 
.এক মাত্র সবডিবিসন | পুরীতে গবর্ণমেষ্টের কাছারী, জেলখানা, ডাক্তার- 
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খানা, গবর্ণমেন্ট স্কুল, বালিকা বিদ্যালর গ্রনৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সমন্তই 
আছে । কাছারী, ডাক বাঙ্গালা, সাহেবের বাড়ী প্রস্থতি সমুদ্র উপকূলে 
সংস্থাপিত। পুরী সর সমুদ্রের গর্ভে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। ৬০। ৭৯ 
ফিট পর্ধ্যন্ত ভূঘি খনন করিলে ও বিশাল বিস্তৃত বালুরাশি দেখা যায় । কথিত 
আছে, নীলাঁচলে জগন্নাগ দেবের মন্দির প্রতিটিত | এ নীলাচল বালুময় অচল 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। কথিন্ত আছে, গ্রথম থে মন্দির নিশ্শিতি হইয়াছিল, 
তাহা বালুাশিব গর্ভে প্রোথিভ তঈন্বাচ্ছে | পৃত্রীৰ পথ ঘাট সব দৈকতময়। 
কাছারীর চত্দিক বেন সৈকভমব ঘকুভূমি-ভরঙ্গারিত মেঘের স্যার ছিন্ন 
ভিন্ন; বারুপ 'প্রকোপে মেঘ দেঘন, সম্দ্রের ভঙ্গের গ্রকোপে এই বালুরাশি 
তেগনই | ঘে নাস্তা দিনা জগনাথ দেবের রথ গমন করে, সেটী অতি প্রশস্ত 
পথ। এই রাপ্তাটী প্রান এক মাইন বাপবান হইবে । এত বড় প্রশস্ত পথ 
কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় ঘগনেও নাই 
পুরীনে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রথম দৃঠ্ঘ বন্ত- সাগৰ। প্রধান কাজ- 
সেই অসহায়া রমণী চতঘের অনুসন্ধান । ধীরে ধারে মামাদের শকট পোষ্টা- 
ফিসের সন্মুথে, আমাদের বন্ধু বাবু বিজয়চন্দ্র মছুমদার মভাশনের বাসায় উপ 
স্থিত হইল । তখন বেলা প্রায় ১১ ট| বাধিমাছে। বিকষ্ব বাবুর বাগ! বালিকা 
বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, পোষ্টাফিসের সম্গথে, সম্তদর অতি নিকটে । 
এত নিকটে, বোধ হইত ঘে, সমুত্রেণ গভারগঞ্জন নিন্তন্ধ র্রনীতে বেন 
আমাদের শিয়রে জাখিয়। অমুতধারা ঢাপিয়া দিহেছে। পীড়িত বন্থৃকে 
বিজয় বাবুব বাসায় রাখিব। আমি একটু স্তুক্তি পাইলাম । পুর্বে জানিতাম, 
বিজয় বাবু আড়ম্বরশন্য লোক ; তাহার ভালবাসা মুখে ভাসিয়া বেড়ায় না-- 
তাহা হদয়ের গভারতম জ্তবেন মবো লুক্তাদিত। কিন্থ বিজয় পাবু আমা 
দিগকে পাইগা ঘেন কেমন ইলা গেলেন । ভান আনন্দ বাহিরে প্রকাশ 
পাইধার নব, কিন্ত এবাব তাহা প্রকাশ পাইল । এ দবাদেশে, বভকি 
পরে বন্ধুব সন্মিলন, অগূন্ব সম্সিলন । আহাপান্তে বিজয় বাবু ও আমি 
সাগর তাবে গমন করিপাম, তথন অপরাহ্ন ২টা বাছিয়াছে। হুধোর 
তীব্রতা সে সাগন তীদুর নিস্তেজ; অনন্ত প্রবাহিত মৃ্ক্ত বারু সুর্যোৰ অভি 
থর তেজতকও মন্দীভূত করিম্বাছে। সাগরেন ঠিক ধারে একইঈী টালিময 
রাস্তা কাছাবীর প্রাঙ্গবাদও 'টালি দ্বারা আবৃভ। এ বালি সমুদ্গুকে 
আমাদের দেশের রাস্তাব পাপণবকুচি বা খোলা মনন করিত পাবে না। 
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ঘেই টালি দ্বারা নির্টিত রাস্তার ধারে, সাগরের ২০।৩* হাত অনতিদুয়ে মধ্যে 
অধ্যে বসিবার জন্ত বেঞ্চ আছে । আমরা একখানি বেঞ্চের উপর বঙিলাম । 
সাগরের ধারে যে সকল বৃক্ষ দেখিলাম, সে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল বায়ুর 
আঘাতে উত্তরমুখী হইয়া হেলিয়া রহিয়াছে, প্রবল বামু-প্রধাহ বৃক্ষের 
পত্রগুলিকে যেন কাচি-ছাটা করিয়া দিয়াছে । সাগৰ ভীর,-_বন্ধুর মিলন_- 
জীবনে কি আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন। এমন দৃশ্ত জীবনে আর 
কখনও দেখি নাই। যখনই ভাবি, ইচ্ছা হয়, পুরীভে ছুটিয়া যাই। কত দুর 
হইতে বায়ু আদিতেছে, কত দূর হইতে সেই পর্ধত-প্রমাণ তরঙ্গ আসিতেছে, 
কেহ জানে ন1। পুবীর সাগরের দক্ষিণে যত'যাও,--কবল-.অনস্ভ বাপি রাশি-- 
পৃথিবীর দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত শুধুই জলরাশি। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, 
নিয়ে অনন্ত নীলসাগর-_-আকাশে ও জলে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে ; 
কোথায় আকাশের শেষ, কোথার জলের শেষ, ঠিক বুঝা যায়না। দুর 
হইতে বোধ হয় যেন, আকাশের মেঘ জলে অবগাহন করিতেছে, জলের 
ঢেউ আক!শে চড়িয়া মেঘের আকাব ধরিতেছে। প্রকৃত ঘটনাও তাই। 
আকাশ সমুদ্রে ধায়, সমুদ্র আকাশে ধায়। বুষ্টি বল, মেঘ বল, সমুদ্র হইতে 
সকলের জন্ম । বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সব নী নাল! দিয়া সাগরে মিলিতেছে। 
এ এক দৃথ। কিন্ত এখানে, আকাশের মেঘ ও সাগরের ঢেউ যেন লোফা- 
লুফি কুরিতেছে, এক অপরকে আলিঙ্গন করিতেছে । কোন কোন তরঙ্গ 
পর্বতাকাব ধাব্রণ করিয়াও মেঘ ধরিতে ন! পারিয়া ছুটি ছুটিয়া শেষে আমা 
দের পাদমূলে, সেই সৈকতময় প্রাচীয়ে আসিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছে । 
গত বাতাসই বা কেন, এত তরঙ্গই বা কেন? এত উচ্ছাসই বাকেন? 
শুনিয়াছি, লাগর ৫) মাইলের অধিক গভীর নাই, পর্নত ৬ মাইলের অধিক 
উচ্চ নাই। এত জল কোথা হইতে আসে ঘে, জোয়ারের সমন্ন সমস্ত তট 
প্লাবিত করিয়! দেশ ডুৰাইক্া! যায়? কোথা হইতে আসে, কোথায় যান) 
কেন হাসে, কেন নাচে, কেহ উত্তর দিতে পারে না। বিশ্ব-সথষ্টির গুড় রহন্ত 
উদ্তেদ্দ করিতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক, এমন দাশলিক পণ্ডিতের আজপ্ 
আবির্ভাব হয় নাই । কেবল কল্পনা ও “থিওরি” লইট্রা বাহাদের বিদ্যার চরম 
দৌড়, কি আম্পর্ধা, তাহার! অনন্তের সীম! গণিতে ধায়! 

পুরীর সাগর এ জগতে অতুল শোঁভার ভাণ্ডার । জগতে অনেক সাগর 
আছে, কিন্ত পুরীর সাগরের স্তায় বুঝিবা আর কোথাও দাগর এমন মিষ্ট নয়, 
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এমন মধুর নয় । মান্দাঁজে ঝড় হয়, সুলারবন বন্তা-প্লাবনে ভূবিয়া যায়, কিন্ত 
বহুকাল ধাহ।রা পুরীতে আছেন, ক্রাহারাও এখানে ঝড় বন্তার প্রবল প্রকোপ 
দেখেন নাই। শুনিলাম, একবার নাকি কেবল পুরী সাগরজলে প্লাবিত 
হইয়াছিল। পুরীর সাগরের শোড| অতুল । এই অন্ঠই বুঝি, কণারকের 
ুর্্য মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে সাগরতীরে নির্মিত হইয়াছিল । পুরীর যন্দিরও 
বুঝি বা এই জন্ঠই ৷ অতুল শোভা দেখিয়া প্রাণের সাগরে ডুৰিলাম। সসীমে 
অসীম-_নীমায় অসীম! মিলিয়া পুরীতে ষে অপূর্ব জীবন্ত ভাগবত রচন! 
করিয়াছে, আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত 
মহান্‌ মেন প্রত্তিভীত হইলেন। নয়ন হইতে জল পড়িল। আমি আপনা 
হারাইলাম। বন্ধু বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বসিয়া আপমার বোধ হয় পীড়া 
হইয়াছে । বন্ধু বুঝিলেন না, আমি কি হইয়! গিয়াছি! বসিয়া, বসিয়া, 
বসিয়া--দিন কাঁটিল। মুখ কথা বলিল, প্রাণ তাতে সায় দিল না। দিন 
কাটিল, হূর্য্যও ডুবিল, সাগর আরো গাঢ়তর হইল। জীবনে অন্ততঃ এক 
দিন_-এই দিন, আমাকে ভুলিয়া আমি অনন্তের অন্বেষণ করিয়া আসি- 
যাছ্ি। আমার ন্তাষ কেহ অনন্ত-পিপাস্থ থাক, গ পুরীর সাগর তীরে এক 
বার অনেষণ করিম এসে। | 


আপি ১ ৩ পিস 


পুরীর শ্রীমন্দির 

সন্ধাব সময়, বিজ বাবু, পুরীর মন্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে 
লইযা৷ গেলেন । বাবু কাস্তিচন্দ্র মিত্র, পুরীর একজন সম্থান্ত উকীল। উহা 
বাসাতে গ্রত্যহ অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয়। বন্ধুগণ সকলে, সেই সাগরতীবে, 
অতি দুর দেশে, যেন এক পরিবার-ভূক্ত-_একের সুখ ছুঃখে যেন অপরের 
সুখ ছুখ। পোষ্ট মাই্টার বাবু কৈলাসচন্ত্র সেন, জে'লার বাবু নগেন্ত্র কুমার 
ঘোষ, ডাক্তার বাঁবু সাতকড়ি মিত্র, স্কুলের প্রধান “শিক্ষক বাবু শশধর রায়, 
বাবু পৃ্ণচন্দ্র আট্য, বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম । ইহারা সকলেই সদাশয়, মিষ্টভাষী, সহদয়, 
এবং সচ্চবিন্ন। যেমন কটক, তেমনি পুরী। স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দূর দেশে 
সচ্চররিত্রতাব জন্য সকলের নিকট সন্মান পাইতেছেন দেখিয়া» প্রাণে যারপর 
নাই আনন্দ লাভ করিলাম । 

সেই রাঁত্রেই সেই প্রলুন্ধ অসহায় রমণীদিগের কথ বন্ধুদদিগের নিকট বলি- 
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লাম। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইলেন। পাঞ্াবা বাঙ্গালী 
হিন্দু পরিবারের জাতি ধন্্ বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, সকলেই 
আক্ষেপ করিলেন। অনেকেই পাগাদের ছুবুত্ততাব ছুই একটা উদাহরণ 
ব্যক্ত করিলেন। সকলেই প্রতিবিধানে বদ্ধ-গ্রাতিজ্ঞ হইলেন। সহ্গদয়তায় 
এমন জীবন্ত ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার সকলেই 
ধেন একাস্মক। বিজন্ব বাবু সকলেবই ভালবাসাব জিনিস। দেখিলাম, 
তাবিলাম এবং আশ্চর্যা হইলাম । পব দিন প্রাতে বমণীদিগের অন্থসন্ধানে 
বাহির হওয়া যাইবে, ধার্ধা হইল । বা্সেই সংধাদাঁদি পঃবেন, কোন কোন 
বদ্ধ ভার লইলেন। 

পুরীর সাগর-__সৌনদধ্যের অনন্ত প্রন্নবণ, পুনে থ্যক্ত ব্রয়াছি। পুরীর 
শ্রীমন্দির অলৌকিক ব্যাপার পবিপূরিত এক দ্বিত্তীমু সৌন্দর্ধোর সাগর । 
অনন্ত সাগরের তীরে এও এক অনস্ত সাগরবৎ 'অম্গপম কাড়ি । প্রীমন্দির়ের 
সীমা আছে বটে, কিন্তু ভাব রাজো, জ্ঞান রাঞ্জো, চিন্বা বাজো ইহ! অসীম। 
মীমায় অসীম, সান্তে অনন্ত, পুরীব মক্িবে এ এক আশ্চর্ধা বাপার। 

পুরীব জগন্নাদেব, কথিত আছে, ৩১৮ শ্রীষ্টান্দে প্রথম ইন্ডিচাসে 
পরিদৃষ্ট হন। অনেক দশন এবং অদশনেব পন যযাতি কেশবীর দ্বার! ৪০৯ 
শকানে জগন্নাথ দেব পুনঃ সংস্াপিত হন । তার পর অনঙ্গ তীমদেশ ,১৭৪ 
খীষ্টান্দে উড়িষ্যার পিঃহাসনাবঢ় হইয়া বন্ধমান পরাণ মন্দিব শিশ্ধাণ ঝরেন। 
মন্দির নির্মাণে "১৪ বৎসর ব্যাপী সময় লাগিক্সাছিন। ১১৯৮ বীগানদে গায় 
৪০ লক্ষ টাকা বায়ে মন্পিন নির্মাণ কাধা শেষ হয়। প্রবাদ এই ৰূপ, তিনি 
আরো! ৬০্টা মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাহন্্বিৎ পণ্ডিত গ্রীক বাবু 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীদারুত্রঙ্গ নামক পুস্তকে জগনাথ দেবের ইতিাস 
সম্বন্ধে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । পৌরাণিক মত, উৎকল দেয় 
মত, বৌদ্ধ গ্রন্ঠের মত, দাতবংপের মত লিপিবদ্ধ করিম! তিনি নিপ্রপিখিত 
রূপ্‌ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

“জগন্নাথ, সৃভদ্! ও বলরামের আরুতির সঠিত কোন হিন্দ দেবমুর্তির 
বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্ত নাই। পক্ষান্তরে বৌছপিগের স্তপের সনি হহ! 
বিশেষ রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ, এই তিনটা মুর্ছি নিশ্দদাণ করিনা কুঙগমরাশি 
ঘার। তাহা সঞ্জিড় করত; উপাসনা ও বন্দন! কনিঠ। এন পুকসে। গম 
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ক্ষেত্রে ত্রিমূর্তি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্মকে স্ত্রীরূপে করনা বরা 
হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা! করিয়া ছুই যুগল রূপের 
পুজা করাই এদেশের চিরস্তন পদ্ধতি । হিন্দুগণ সর্বত্রই বিষ্ণুর সহিত লক্ষী 
মূর্তি সংযো্ধিত করিয়া প্রকৃতি পুরুষের একত্র পৃজ! করিয়া আসিতেছেন। 
কিন্তু কুত্রাপি এরূপ£ত্রাত। ভগিনীর একত্র পৃজ! প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া; যায় না।” * | 

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহারা বিশেষ রূপ ইতিহাঁস জানিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে আমরা কৈলাস বাবুর এই অপূর্ব শ্রীদারুবন্ধ গ্রন্থ 
খানি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এরূপ গবেষণা-পূর্ণ 
গ্রন্থ বাঙ্গল! ভাষায় অতি অল্লই প্রকাশিত হইয়াছে । জগন্নাথ দেবের গঠন 
ও আকৃতি এবং পুরীর অন্ঠান্ত সমস্ত বিশেষ ব্যাপার অন্রধাবন করিয়! 
দেখিলে বৌধ হয় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রবল পরাক্তম খর্ব করিয়া ভারতবর্ষে 
ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ধাহাঁর! চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা 
জগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া! থাকিবেন। শঙ্কর মঠ নামে পুরীতে একটী 
মঠ আছে। শঙ্করাচার্ধ্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তিনিই বৌদ্ধধর্মের বিরোধীগণের অগ্রনী। কিন্তু যাহাই 
হউক, বৌদ্ধধর্মের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও পুরীতে অব্যাহতরপে প্রতি- 
পালিত হইতেছে । অহিংসা পরম ধর্শ__জগশ্নাথদেব অদ্যাবধিও জগতে 
এই কথা, অসাম্প্রদায়িক ধন্মব প্রচার দ্বারা ঘোষণা! করিতেছেন। জাতিভেদ 
প্রথা জগন্নাথক্ষেত্রে নাই-_আচগ্াল ত্রাহ্মণ, সকলে একত্রে প্রমাদদ উপভোগ 
করিলেও জাতি যায় না। ইহা বৌদ্ধধর্মের অক্ষয় দ্বিতীয় চিহব। বৌদ্ধধর্মের 
তৃতীয় চিহ্‌, পুরীর সৈকতময় বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুক্ষরিণী খনন করিয়া 
লৌকের জলকষ্ট নিবারণ কর! হইয়াছে । বুদ্ধদেবের নিক্লিখিত উপদেশ 
ধাহারা মনৌযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহার! পুরীতে গমন করিলে 
দেখিতে পাইবেন--জগম্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম্বেরেই পরিণতি | বুদ্ধদেৰ 
বলিয়াছেন ।-_ 

“ক্ষমাই এ জগতে সর্বোতকই ধন ।” 

পস্বভাবই মন্তযোর সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি ।” 

“ক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ কর ।”” 

* হারবুদ্ধ ৫৪ পৃষ্টা। 
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“ফাহাকেও ছূর্বাক্য দ্বার! বিদ্ধ করিও না।" 

“অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ |” 

“দীন দুঃখী ও ভূষ্ণাতুরকে অশ্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।” 

“নদীবক্ষে সেতু নিশ্মাণ করিয়া দেও ।'” 

“মনুষা পশু ইত্যাদির জন্ত পথ পার্থ জলাশয় খনন কর।” 

“যেন্তার্থে কিম্বা উদর পরিভোষ জন্ত কখনও জীব হত্যা করিও না।” 

“পরের দ্রবা অপহরণ করিও না।” 

“পরদার করিও না।” 

«মিথা। কথ! বলিও না।”' 

“মাদক দ্রব্য সেবন করিও না ।” 

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধশ্ম, অহিংসা-প্রধান। ইহার উজ্জল প্রমাণ ;--ক্রোশ- 
ব্যাপী মন্দির-প্রাচীরের মধো অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির সংল্থাপিত রহি- 
যাছে। গুনিয়াছি, পুর্বে এখানে বলিদানের কোন বাবগ্তা ছিল না। 
শাক্ত ধর্দের সহিত বৈষ্বপন্মের সমন্ষ করিবার জন্য যাজপুর ( মন্তপুব ) 
হইতে পার্বতী মৃষ্ঠি আনিয়া এথানে প্রতিষ্ঠহ কর! হইয়াছে। মহা্মীর দিন 
জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, সেই সময়ে এখানে বলি প্রদান হইম। থাকে। 
বস্ততঃ পরবন্তী ব্যক্তিগণ যাহাই করুন, জগমাথ দেব যে অহিংসা পরায়ণ 'দব- 
মুর্তি বলিয়া পরিকল্পিত, ইহা সর্ধবাদীসন্মত। কেহ কেহ বলেন, টৈতন্যের 
আগমনের পূর্বে এখানে ভোগের প্রথা ভিল না। এ কথা কত দুর প্রামাণিক, 
বলিতে পারি না। আমাদের নিকট এ কথার সন্যতা। কিছু জটিল সন্দেহে 
আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল । 

“স্থাপত্য-কার্য্যে পুপীর মন্দির জগতে অদ্বিতীয়”, বঙ্গবাসী এই কণা 
ঘোষণ! করিয়াছেন ।* আমরা এ কথা স্বীকার কি না। পারিস নগরের 
এফেল টাউয়ার প্রন্থতির কথা এখানে ভুলিভে ইচ্ছা কি না। কুবনেখবের 
মন্দিরের সহিত কারুকার্ধো পুরীর মন্দিরের কোন প্রকার ভুলনা হইতে 
পারে না। ধাহারা উভর মন্দির দেখিয়াছেন, ঠাভারাই এ কগ। স্বীকার 
করিবেন | তুলনাম্স, পূরীর নন্দিরকে কাক্কাথ্যগীন বলিলে9 অধিক বগা 
হয় না। এই শ্রীনন্দির ভুবনেগবের মন্দিরে অনেক পরে শিশ্দিত হইয়াছে । 





সা সপশপ্পাপা্াপপপ শী পপির পপি 





+ ১২৯৭ সালের ৭ই বেশাথের বঙ্গবানা দেখ। 
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কিন্ত পুরীর পরীমনির অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ বলিয়া মনে হয়। পুরীর মন্দির 
১৯২ ফিট উচ্চ ;--কপিকাতার মন্তুমেন্ট অপেক্ষাও ইহা! অনেক উচ্চ। কলি- 
কাতার মন্তুমেন্ট মাত্র ১১০ হাত উচ্চ। সাগরের প্রায় এক মাইল দূরে, 
প্রধান রাজপথের পশ্চিমে মন্দির প্রতিঠিত । মন্দির ছুই স্তর প্রাচীরে বেছ্িত। 
পূর্বে কেবল এক স্তর মাত্র অনুচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্মাণের তিন শত 
বদর পরে পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে, বহিঃশক্রর আক্রমণ ভয়ে উচ্চ 
প্রাচীর নির্মিত হয়। ইহার নাম, মেঘনাদ প্রাচীর । প্রাচীর প্রীয় ২০২৫ 
ফুট উচ্চ হইবে । এই প্রাচীর থাকায়, বাহির হইতে মন্দিরের শ্রী-শোভা৷ দেখা 
যায় না। প্রাচীরের বাহিরে সমুদ্রের তরজ-নিখধোষ শুনিতে পাওয়া যায়) 
কিন্তু ছাদের উপর না উঠিলে ভিতরে কিছুই শোনা যায় না। 

বহিঃপ্রাচীরে ৪টী ফটক আঁছে। পূর্ব দিকের ফটকটী বড়ই আঁকাল। 
এইটাই সিংহদ্বার, এ ফটকে নানাবিধ মৃষ্ঠি গঠিত দেখিতে পাইবে। চারিটা 
ফটকের চারি নাম । পূর্ব্ণ “সিংহদার,” উত্তর “হস্তীদ্বার”” দক্ষিণ “অঙ্বদ্বার»? 
পশ্চিম “খগ্জদার,”। “সিংহদ্বারে” মিংহমূর্তি, “হস্তিদ্বারে,” হস্তিমু্তি ও অশ্ব- 
দ্বারে “অশ্বমৃষ্ঠি” গ্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দ্বারে কোন মুক্তি নাই । 

পূর্বদ্বারের সম্মুখেই “অরুণন্তস্ত 1” এই অতি মনোহব, অত্যাশ্্ধ্য কাঁর- 
কার্ধাপূর্ণ স্তন্তটী কণারকের উজ্জ্বল চিহ্ন, বহু টাকা ব্যয়ে এখানে আনীত 
হইয় গ্রতিঠিত হইয়াছে । এই অকণস্থন্তের অঙ্গ যে কি অপরূপ কারুকার্ষ্য 
ভূষিত, তাহা লিখিয়! বর্ণন করা ছঃসাধা। 

ধাহারা গ্রীক্ষেত্রের প্রীমন্দির স্বচক্ষে 'দেখিযা। জন্ম সার্থক করিয়াছেন, 
তাহীরাই বলিতে পারেন, মন্দিরের কি অপূর্ধ রচনা-কৌশল । কেমন যে 
সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খল বন্দোবন্তে পাঁকশালা, ভোগমন্দির, নৃত্যশালা প্রস্ৃতি 
গ্রতিঠিত ; তাহ! যে না দেখিয়াছে, সে তাহার মন্ত্র কি বুঝিবে? 

অধিষ্ঠানমন্দির, জগমোহন) নাচ-মন্দির, ভোগ-মন্দির, রন্ধন শালা, নৃত্য- 
শালা প্রভৃতি লইয়া ক্রোশব্যাপী মন্দির ক্ষেত্র । বড় বড় মন্দিরগুলি প্রায় 
সমস্তই প্রস্তর নিশ্মিত। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ *-_-এত উচ্চে প্রকাঁও 





আপন ৮ ৮ পপির পপিপাসিসীপী শী ক শা শিশীশীতিপিস্পটি তি পিশ পটি ৩ শি শি ২৮ দি শপ পপি 





* এই মন্দিরের সর্ধ্বোচ্চ চড়ার নান নীলচক্র। ইহা অষ্টবাতুব বানাযনিক সংযোগে প্রস্তুত 
হইয়াছে এবং দেখিতে অলৌকিক সুন্দর । ১৫১৮ খ্রীষ্টা্ে ছুবৃত্ত কালা পাহাড় এই চক্র তঙ্গ 
করিষার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত এই পাপকাযো কৃতকাধা হইতে পারে নাই, কেবল মাত্র কখঞ্চিৎ 
বিকলাঙ্গ কিয় দিয়াছিল; বহুকালাবধি এইরূপ বিকৃত অবস্থাতেই ছিল; পরে ১৫৯৪ প্রীষ্টাব্ে 


উৎকল-ভ্রমণ | ৫ 


প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ড সকল কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজ সবিন্বয়ে 
একথা জিজ্ঞাসা করেন। জনগ্রবাদ এইরূপ, এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক 
একবার শ্রীমন্দিরের গাত্র হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা 
যায় নাই। পুন: প্রতিষ্ঠিত করা অসম্তবও বটে। শুনিলাম, মন্দির কতক 
দূর নির্টিত হইলে বালুকা দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হইত, তংপরে 
বালুকা রাশির উপরে আবার নিম্মাণ-কার্ধা চলিত। এইরূপ করায় সময়ে 
সময়ে মন্দির অদৃশ্ঠ হইয়া যাইত এবং পরবন্তী লোকে চেষ্টা আবাৰ আবি 
স্কত হইত । এ সকল কথা কত দূৰ সভা, বলা যায় না। নিম্মাণ কোশল 
এত আশ্চর্য্য যে, বিশ্বকন্ার নিন্মিত বলির মে জনপ্রবাদ আছে, তাহা 
সাধারণ লোকে উড়াইয়া দিতে পাবে না। অরুণস্তন্তের গায় কণারকের 
আরো অনেক কাকুকার্য্যপৃর্ণ প্রস্তবম্ডি এখানে স্কানান্তধিত হইয়াছে । 
কারুকার্ধো কণারকের হুর্যাম্দির অদ্িতীয্ব । অল্প মাত্র ঠাহার নমুনা যাহা 
ভোগমন্দিরেব গাত্রে দেখিযাছি, তাহাতেই মোহিত ভইয়াছি। প্রস্তর খোদিত 
এক একটা মুন্তি ৩৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলে ও দেখার সাধ মিটে না। ভুবনে 
শ্রবের মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে দেরূপ, পার্ধভী, গণপতি ও কান্তি- 
কেয়ের অপূর্ব প্রকাণ্ড প্রস্তরমুহি সংলগ্ন রহিয়াছে, পুরীর শ্রামন্দিরের পশ্চাৎ 
তিন ধারের গাত্সে, সেইন্ধপ নৃসিংহ, বামন ও কন্কি অবতারের তিন খরা 
মুদি সংলগ্ন । এরপ প্রকাণ্ড প্রস্তর মুন্তি যা্গপুব ভিন্ন আর কোথাও দেখ! 
যায কি ন।, সন্দেহ । এতটছি পুদীর ইনন্দিরের তিন দিকের গাজেই অসংখা 
অশ্লীল ছবি অস্কিত ও ধোদিত রহিয়াছে | ভ্রাভা ভদ্া, পিতা কন্া, স্বামী স্ত্রী 
মিলিয়। সে সকল কদর্য ছবি দেখা যায় না। মানুনের চিন্তায়ও তাহ! স্থান 
পাওয়া সম্ভবে না । স্ত্রী পুরুষের বিবিধ কূপ সঙ্গমের জীবন্ত ছবি মন্দির গানে 
দেদীপামান* । এ সকল ছবির ইতিহাস কি, বুঝিতে পাবিলান না, কে 


৮ পপি পপ শত আল ও পপি পে ৮ তি পিপিপি তি পি তি পপি পট স্পা পলি শী তি পপি শপাস্পিপিটি বশ পা পি তি স্পা পলাশী লাপাা পিপর্ত 
এএ২ পি ত ০ আ্ীল্প শিস শা শিস পক্পাপাপশপীপিাপ 


খুর্দার প্রথন রাজা রামচন্দ্র দেব কর্তৃক উহার সাঙ্গার হয়। তাহার পর বিদনংহ দেবের রাজন 
সময় ইহার পুনঃ সংস্কার হয়। চকু ওদ্রনে & মন ৩* সের ১* ছটাক ৩কাচ্চা। পরিধি ফিট 
লক্ঘ, প্রন্ে ও ইপং, পুরু ছুই ইঞ্চ ; এইবাব উহার তৃতীয় সংস্কার । ইহাতে সর্বারকামে ১৭৯৮৪৯৪০ 
টাকা বায় হইয়াছে ॥ 

* আমরা পুরীর মন্দিরের কদর্ধা চবিব বণগন7 করিয়াছি বলিয়া সহযোগী বঙ্গবাসী আমাদিগকে 
প্রকারান্তরে গালি দিয়াছেন । জাদর! পনুর্ষা, সতরাশ পাওিহ্যাভিনানী”” বঙ্গবাসীর সহিত 
ভর্ক বিহর্ক কর। আমাদের পাক্ষ সাজে না। 


&৩ ভ্রমণ-ত্ান্ত | 


ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিল না । জগন্নাথ দেবের রথবিহারের উদ্ভব 
আর একটী মন্দির, ঠিক এই মন্দিরের অন্রূপে, দুরে নির্মিত হুইয়াছে। 
তাহার নাম গুশডীচা বাড়ী। এই গুপীচা বাড়ীর মন্দিরের অশ্লীল ছবি পরিদর্শন 
করিয়া আমাদের ভূতপূর্বব ছোট লাট বেলী সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ধর্থক্ষেত্রে, ধর্মমৃত্তির পরিবর্তে এরূপ কদধ্য ছবি সকল কেন 
অস্কিত হইয়াছে, বুঝ! ভার। কেহ কেহ বলিলেন'এবং আমাদেরও বোধ হয়, 
এ সকল ছবি অনেক পরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে । তখনকার কচি ইহাতে 
প্রকাশ পায় । কেহ কেহ বলিলেন, এই সকল দেখিয়াঁও যাহাদের মন বিচ- 
লিত হয় না, তাহারাই প্রত জগন্থ-দর্শনের অধিকারী । সেন্দপ অধিকারী 
কয় জন আছেন, জানি না। সে সকল দেখিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করে না, 
সেখানে অতি অল্প লোক । তবে অবগ্ঠ, “বঙ্গবাসীর” কথা আমরা বলিতে 
পারি না। সন্ধ্যার পর পুরীর শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। বাহিরে পাদুকা 
রাখিয়। মন্দির-প্রাচীরের ভিতর গ্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বনু লোক ভোগ 
বিক্রয় করিতেছে । এতগ্ডিন্ন অনেক লোক দ্বত দীপ সাজাইয়! বিক্রয় করি- 
তেছে। আমরা নাটমন্দির হইয়। জগমোহনে (1201 ০? ৪001970৫) গেলাম | 
মন্দির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) প্রীমন্দির, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (8) 
ভোগমন্দির। সেখানকার জনতা ভেদ করে, কার সাধ্য । সময়ে সময়ে 
সেখানে মানুষ পেষিত হইয়া যায় । দোল ও রথযাত্রার সময় জনৈক ভেপুটা 
ম্যাজিষ্রেট পুলিস সাহায্যে শাস্তি রক্ষা করেন। আমর! অতি কষ্টে জনতা 
ভেদ করিয়া! ভীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম প্রস্তর- 
নিশ্শিত সিংহাসনে উপবিষ্ট । মন্দির অন্ধকারময়, দিবসেও বাতি জালিতে 
হয়। উড়িষ্যার মন্দির সমূহের ছায়াতে আসামের মন্দির সমূহ নিশ্মিত। 
উভয় দেশেই মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময় | শ্রীমন্দিরে প্রবেশের 
একটা মাত্র দ্বার__তাহার সম্মুধে জগমোহন, তার পর নাট্য মন্দির, তার পর 
ভোগমন্দির ইত্যাদি । স্র্যযালোকের সাধা কি, সে সচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ 
করে। অহরহ দ্বতের প্রদীপ জলিতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা মূর্তি 
দেখিলাম । পুরীর ভোগমন্দির লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ । এ 
এক অলৌকিক ব্যাপার । ৬০** লোক এই কাজে সমস্ত বৎসর নিযুক্ত 
থাকে । জগন্নাথের প্রনাদে বিশ সহত্র লোক সমস্ত বৎসর জীবন ধারণ করে । 
প্রীক্ষেত্রে ২৪ টা উৎসব হয়, তন্মধ্যে দোল ও রথ ঘযাত্রীতেই অধিক যাত্রীর 


উতকল-ভর্ষণ । ত 


লমাগম হয়। এই উভয় উৎসবের মধ্যে রথযাত্রীতেই অধিকতর যাত্রী উপ 
স্থিত হয় । ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশের লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায় । 
ক্ষোন মহাম্বা “পেরিশ মহামেলাকে পৃথিবীর ছবি” বলিয। ব্যাখ্যা করিয়া, 
ছেন। শ্রক্ষেত্রকে আমরা, সেইন্ধপ, ভারতবর্ষের প্রতিরূপ বলিয়। ব্যাখ্যা 
করিতে পারি। এ তীছ্থর পবিত্র সংস্পর্শে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের 
অসংখ্য ধর সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সম্প্রদায় নাই। পুরীর রখযাত্রা, এক 
অলৌকিক ব্যাপার) প্রতি বৎসর নূতন বধ প্রস্তত হয়। রথ খানি ৪৫ ফিট 
উচ্চ হয়। ৪২০* যেতনভোগী লোকের সাহাষো রথ গমন করে। সুতরাং 
কত কানের সাহায্যে যে ভাহা নির্মিত, অনায়ামেই অনুমান করা যাইতে 
পারে। শুনিলাম, রথনিম্মীণের কাঠের জন্য অনেক অরণ্য রক্ষিত রহিয়াছে 

পূরীতে যে ৫টি মহাতীর্ঘ আছে, তাহাদের নাম নরেন্দ্র, মাকও, 
শ্বেতগন্কা, ইন্ত্রহাক্স ও চক্রতার্থ। এতগিক্ন পুনীর প্রধান ধন্দালয়--লোকনাথ, 
চৈতন্তের ম$, স্বর্গছ্য়ার, শঙ্কর মঠ, ভোটাগোপীনাি ।।এ সকল সম্বন্ধে 
অল্লাণিক পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলিব । 

একটা বড় বিশ্মমকর ব্যাপার শ্রীক্ষে তে দেখা যায়। জগক্লাথের লেবার 
জন্য এক দল বেগ রক্ষিতা আছে। বাঙ্গালায় যেমন পুরোহিত শ্রেণী, 
পুরীতে জগন্নাথে বেস্াশ্রেণী সেইন্ূপ সম্মানের জিনিস। রথ যাতার সময় 
মন্দিরের সম্মুধে ইহাবা বাঙ্গালার কবিওয়াপাদের ন্যায় বাদ প্রতিবাদ করিয়া 
থাকে । ধর্মন্দিরে বেশ্তার এরূপ অধিকার আর কুতাপি দেখা ঘায় না। 
কেমন করিয়া এই প্রথার আবির্ভাব হইয়াছে, অন্তমান করা কঠিন। বোধ 
হয়, ইন্দ্র সভার অনুকরণে ইছার স্থষ্টি হইয়াছে । যাহা হউক, ধর্মের স্থিত 
সংশ্লিষ্ট থাকায়, এই বেগ্ঠাশ্রেণা সমাজে বিশেষন্ধপ আদৃতা হইয়াছে । ইনা- 
দের দ্বারা বু লোকের ধর্ম বিন হইতেছে। পুরীর প্রধান পাণগাগণের 
দূধিত চরিত্রের কারণ থে ইহারা নহে, তাহাই বা কেমনে বলিব ? পুরী 
্ীক্ষেত্র, কিন্ত হিসাবান্তরে পুরী অধশ্মের লীলাস্থল। পুরীতীর্থ হইতে চরিত্র 
ও কুলধন্্ম বঙগায় রাখিয়া যে সকল যাত্রী আদিতে পারেন, তাহার! নারী 
হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবতা শুনিয়াছি, পুরী ব্যতিচার-দোষে প্লাবিত। 
তীর্থ সমূহের এই রূপ কদর্য্য কথ শুনিলে প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। 
ভারতবর্ষের তীর্থগুলি এখন অধর্দের লীলাস্থল হইক্গা ভারতের কলঙ্ক ঘোষণ| 
করিতেছে। 


৫৮ জমণ-বতান্ত। 


দ্বিতীয় দিন প্রতাষে আমর! ৩1৪টা বন্ধু মিলিয়া সেই রমনীগরের অঙু 
সন্ধানে বাহির হইলাম। কলিকাত৷ হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তাহার 
পলায়ন করিয়া! আসিয়াছ্ছেন, স্থৃতরাং এখন আর মিথ্যা বনিলে চলিবে না। 
পুর্ব রাত্রে ধাহাদের উপর সংবাদ লওয়ার ভার ছিল, তীহারা সংবাদ 
দিলেন যে, অগরাখের মন্দিয়ের দক্ষিণে, কালীবাস্তীর নিকটে, বাত্রীনিবাসে 
তাহারা আছেন। যাত্রীদিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্‌ গৃহে কোথা 
হইতে কে আসিয়া রহিষ্াছে, পরিদর্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন। 
ভোগ পরিমর্শনের জন্ত, যাত্রী নিবাস পরিদর্শনের জন্ত, উৎসবের সমস 
মনির রক্ষায় জন্ত বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়| থাকে । ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট- 
গণ, পালাক্রষে, পুলিসের সাহাধ্যে মন্দিরের শাস্তি রক্ষা করেন। এ সকল 
বন্দোবস্ত অভি সুনগার। কিন্ত ছঃখের বিষয়, ঘুষ নামক যে একট! পদার্থ 
আছে, তাহার আকর্ষণের হাত এড়ান বড়ই কঠিন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের 
সুদার বন্দোবন্ত সত্বেও পচা ভোগ বাজারে-বিক্রয় হয়, যাত্রীনিবাসে ১* 
জনের স্থানে ২৭ জন স্থান পার, ইত্যাদি। আমর! নির্দিষ্ট গৃহে গমন করি- 
লাম। লোকের! উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? রমণী 
চতুষ্টয্ন তখন তীর্থ, করিতে গিয়াছেন, অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম, তবুও 
সাক্ষাৎ হইল না। ইত্যৰসরে আমরা কালীর মন্দির দর্শন করিয়৷ আসিলাম। 
আসিয়াও তীহাদিগকে পাইলাম না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ .মাথার উপর 
চড়িল--রাস্তার বানুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া! উঠিল। তবুও তাহার! তীর্থ হইতে 
ফিরিলেন না। অগত্যা ত্গ্রমনে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া 
আলিলাম। | 





পুরীর তীর্ধের কথা৷ 


পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম--লরেজ্জ, মার্ক, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রছাক়্ এবং চক্র- 
তীর্খ। তারপর দি গ্রাভে গুতীচ! বাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্সদ্যন় ও 
মরসিংহমন্দির দেখিতে বাহির হুইলাম। গুনিলাম, রথ বিহারের সময় 
জগগ্নাখদেষ একদিন মাসিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্তরছায়ের স্ত্রী 
গুণীচা দেবীর -নাষে গুণ্তীচা বাড়ীর নামকরণ হইয়াছে । গুতীচা বাড়ীর 
প্রাঙ্গণ পুরীর জীদপিরের গোদপ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্ত সন্দিরের 


উৎকশ্র-জমণ । ৪১৯ 


নানা বিভাগ ঠিক ভীমশিরের অনুক্কপ। তোগ প্রস্তুতের গৃহগুলি তির 
আর সমন্তই ইষ্টকময়। এই মন্থিরের গায়েও অসংখা জন্লীল ছবি 
বিদ্যমান আছে। প্রাতে দেখিলাম, দলে দলে পাও! সমভিব্যাছারে বাত্রীগণ 
গুণীচা বাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। বিধবার সংখ্যাই অধিফ। অন্দীল 
ছবিগুলি পাণ্ডারা এইদ্প ব্যাখাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল; “এই দেখ, 
এই খানে ভগবান এক সখীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন ।” এইয়প কথা 
শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জায় মুখ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্ত 
পাগাদের ব্যাখ্যা তবুও ফুরায় না! তাহাদের পয়সা! লওয়ার কঙ্গি দেখিলে 
অবাক্‌ হইতে হয়। যেখানে লইঙ্কা যাইতেছে, সেই খানেই ধাত্রীদিগকে 
“এই খানে কিছু চড়াও" বলিয়া পয়না আদায় করিতেছে । পয়সা প্রচষ্ঠীনের 
এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পর়স! করিয়া! প্রত্যেক স্থানে দিলেও সমস্ত 
পুরী দেখিতে ৬। ৭ টাকা লাগে। এতট্ির প্রধান পাণ্ডাদের প্রাপ্য--সে ত 
স্বতন্ত্র কথ! । গুনিয়াছি, কেহ কেহ পুরী হইতে ফকীর হইয়! প্রত্যাগমন কয়েন। 
গুতীচা বাড়ী দেখিয়া! নৃসিংহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । গুতীচা বাড়ী 
এবং ইন্ত্রছায়ের মধ্যে ইহ! অবস্থিত । এখানকার বহু দেব দেবীর সূর্তি নৃত্িকা 
নির্শিত বলিয়া বোধ হইল। কন্ষি জবতায়ের মুর্তি বিশেষ রূপ মনকে আকৃষ্ট 
করিল। তৎপর ইন্্ছান্ন দর্শনে গেলাম । ইন্্ছায় রাজার নামে এই পুকুরের 
নামকরণ হইয়াছে । গুজরাটের যাত্রিগণ জলে.বখন মুরকির মোওয়া তাসাইতে 
লাগিলেন, তখন জনৈক পাও বিকট চীৎফায় করিয়া নানারূপ সন্বোধনে 
কুর্শ-অবতারের বংশধরগণকে ডাকিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে কৃষ্্মগণ 
সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার প্রহ্ণ করিতে লাগিল। আর তখন পাণ্ড! 
| মন্ত্র পড়িতে লাগিল, “মৎন্ক, কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর জনার্দন ইত্যাদি” । 
যাত্রিগণ এই দৃশ দাড়াইয়! দেখিয়! জীবনকে লার্ঘক মনে করিতে লাগিলেন। 

নরেন্ত্র।-_একটা প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুকুর, ইউক দ্বারা তীর বাধা। 
শুনা যায়, ইহার মধ্যে কুস্তীর আছে। এই পুকুরের মধ্যস্থলে একটা মঙ্দির 
আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটী হেলা হয়, তাহাকে চন্দন ফাত্রা বলে। 
২১ দিন মেলা থাকে । মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া 
থাকেন। 

বার্কণড।-_এটা অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুয়, এটীরও তীর ধাধা, এটীও 'খুৰ- 
প্রাচীন । এখানে চৈত্র বাসে অশোকাষ্টমীতে কালীয় দসম বাত! হুয়। 


৬৮ জমণ-বতীন্ত | | 


শ্বেতগন্গা 1-_-এটী সর্বাপেক্ষা গভীর। অন্তান্ত তীর্থের হ্যায় এখানেও 
যাক্িগণ স্নান করিয়া থাকেন। 

চক্রতীর্থ।-_অথবা! সমুদ্র । সমুদ্র দেখিলে যে নবজীবন লাভ হয়, ইহাতে 
আঁর সন্দেহ নাই; তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহাঁন্‌। 

একদ্দিনে এই পঞ্চতীর৫ঘে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরম্পর 
এত দুরে অবস্থিত ষে, প্রাতঃকাল হইতে ন্নান আরস্ত করিলে দকল তীর্থ 
শেষ করিয়া আসিতে ১২টা বাজে । 

সর্বাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ । লোকনাথকে ভয় করে না, 
এমন লোক পুরীতে বিরল । লোকনাথের মন্দির ৩৪ মাইল দুরে অবস্থিত । 
একক্ষিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম । অন্ধকারময় গৃহে লিঙগরাজ বিরা- 
জিত। এখানে শৈবধর্শের জাজ্জল্যমান নিদর্শন দেখিলাম । ছুই চারি জন 
ভক্তের সহিত দেখা হইল । শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধূমধাম হইয়া থাকে । 
এত্তস্তিন্ন মাঘ, কার্তিক ও বৈশীখ মাসেও খুব ধূমধাম হয় । 

তোটাগোপীনাথ ।--একটা প্রসিদ্ধ মন্দির । প্রবাদ এইরূপ, এই থানে 
চৈতগ্কদেবের অন্তর্ধান হয় । এসম্বন্ধে একটী কবিত। পাঁওয়। যায়? সেটা এই-_- 

“কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সবে। 
গোৌরাচীদে হাঁরাইন্থু গৌপীনাথের ঘন্বে।” 

এখানে চৈতন্তদেব অনেক সময় থাকিতেন। এইরূপ কথিত আছে? এক 
দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না। 

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গ-ছুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখি 
লীম, শঙ্কর, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্তী একটা প্রশস্ত 
স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকীরাশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত 
রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গছুয়ার বলে । দলে দলে যাত্রিগণ ইহা৷ দেখিয়া পদ্মসা 
দিয়া থাকে । 

ইহারই একটু দক্ষিণে ভক্ত হরিদাসের সমাধি-মন্দির । বৈষ্ণব-ভক্তগণের 
নিকট ইহ একটা তীর্থ । সমুদ্রের উপকূলে ইহ! সংস্থাপিত । যত দিন ভারতে 
বৈষ্ণবভক্তগণের অধিষ্ঠান, তত দিন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের নাম অক্ষুয়। 

পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোট ছোট মন্দির আছে-__তাহাতে বন 
দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে । এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলার মন্দি 
ই প্রধান। এই বিমলা, যাজ্পুর অথবা বিরজা-ধাম হইতে আনীতা! হইয়া- 
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ছেন। শাক্তধর্থের সহিত বৈষবধর্শের সন্মিলনের জন্ত এই রূপ বিধান করা 
হইষাছে। ইহার উৎপত্তি সন্বদ্ধে একটা আধ্যায়িকা আছে। বাহুল্য ভক্গে 
তাহার উল্লেখ করিলাম না। শুনিলাম, এই বিমলা মন্দিরে, মহাষ্টমীর গ্রিন 
জগন্নীথ দেব যখন নিদ্রিত হন, তখন মহাবলি হয় । পুরীতে বৌদ্ধধর্ত্ের ভশ্বীব- 
শেষের একমাত্র চিহ্ন-_জাতিভেদের অন্তর্ধান। শ্রীমন্দিরের মহা প্রসাদ 
আব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্রে সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে । এই প্রথা প্রচলিত 
থাকার হিন্দুধর্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বিমলাকে এখানে আনিয়া 
স্থাপন করা হইয়াছে। শাক্তধর্খ্ানুসারে প্রসাদ মন্ত্পূত হয়, এই ধারণায় 
এখন আর ধর্ম লোপ হইবে, একপ ভয়ের কারণ নাই । বিমলার মন্দিরের 
প্রান্নণে রোহিণী-কুণ্ড আছে । এই কুণ্ডে বঙ্ার প্রথম সাক্ষী "তৃঘ্িরাক” 
পড়ি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিল, প্রবাদ আছে। 

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শ্রুত হইয়াছি। বাহুল্যভয়ে 
সে সকল বিবৃত করিলাম না। বডবার জগন্নাথ অশ্বহিত হুইয়াছিলেন। 
প্রথমতঃ ৩১৮ খ্বীষ্টান্ে আবিহতি হন, ১৫০ বংসর অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, 
৩ বার চিন্কাহদে প্রোথিত হয়াছিলেন। ১১৯৮ ্বীষ্টান্ধে এই নূতন মন্দির 
নির্শিত হয়; কোন মতে ১১৭৯ প্বীক্লান্দে। শ্রীঅনিঙ্ক ভীমদেব ১২৫,০০০ 
লক্ষ স্বর্ণ মার (এক কোর্টা টাকা ) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের মণি মুকা এই 
কার্যের জন্ত নির্ধীরণ করিয়াছিলেন । চূড়া সমেত ইহা ১৯৮ ফিট উচ্চ। 

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রীর সময়ে তিনটা রগ গ্রস্ত হইয়া থাকে। 
জগন্নাথ, বলরাম ও স্তভদা সেই তিনটা রূপে আরোহণ বণিয়া চা 
গৃহে গমন করেন। এক সপাহ আন্তে হথা হইতে সন্দিরে প্রচ্যানর্ভন 
করেন। জগন্নাথের রথের নাম “নদাঘোর” ইহা প্রাঙ্গ ৩২ হস্ত উচ্চ, 
বলরামের রথ “ভালপ্বক্,” ঈ| প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, সুভদ্রার রথের নাম 
“পল্মুধরজ্” ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ । 

মহাত্মা হণ্টার সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতার্বীতে রামানন্দ উতৎকপে 
আগমন করেন। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবের আবির্ভাব । ১৪১৭ খ্রীষ্টান 
চত্তীদাস ; ১৪৩৩তে বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কণীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ 
হইতে চৈতন্তদেব, ১৫৭২তে গোবিন্দ দাস 'এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টান তুপসীদাসের 
পুরীব লীলা! বলিয়া অন্রমান হয়। চৈতন্যদেৰ ১৪৮৫ শ্বীষ্টান্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি বহু বংসর উড়িষ্যায় থাকেন) ১৫৪ হইতে ১৫৩২ তব 


৬২ ভ্রমণন্রতাস্ত। 
পর্য্যস্ত চৈতন্তের উৎকল প্রচার প্রতাপ কুপ্র দেব এই সময়ে রাজা ছিলেন। 
১০৪৫ খ্বীষ্ঠা্ বিষ্ুপুরাণের সময়। ১১৫৭ খ্রষ্টা্ধে রামানূজ বৈষঃব ধর্থের 
প্রচার করেন। এইকপ প্রবাদ, ইহারা সকলেই পুরী আগমন করিয়াছিলেন। 
চৈতন্ত, কবীর, নানক ও শঙ্করাচার্ধ্য যে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই; কেননা, এই সকলের নামেই এক একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 

পুরীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা! ধর্ণক্ষেত্র, অথবা শ্ীক্ষেত্র। 
গবর্ণমেপ্টের প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্মব্যবসায়ীর প্রতাপ। 
ঘতই পুরীর বিষয় অনুসন্ধান করা যায়, ততই নূতন নূতন তৰ 
আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্বরাশিপূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান 
ভারতে ছূর্লভ। 

আর এক দিন বৈকালে সেই মেয়ে কয়েকটীর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম । 
কটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সঙ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট 
একখানি বেনাম! পত্রে লিখিয়াছিল যে, “এই কয়েকটা অসহায়! মেয়েদিগের 
জন্ত আমরা কিছুই চেষ্টা! করিদনাই।” সঙ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়! 
করিয়া সে পত্র ছাপান নাই। ব্যক্তি সব-জাস্ত| উপাধি পাওয়ার যোগ্য, 
কেননা, পুরীতে না বাইয়াও লিখিতে সাহস পাইল, “আমরা কিছুই চেষ্টা 
করি নাই।* যা'ক। অনুসন্ধানে সেই কল্ষেকটী মেয়েকে পাওয়া গেল । 
তাহারা তখন এত দূর বিগ্ড়াইয়। গিয়াছে যে, তাহাদের কথা ও বাদ প্রাতি- 
বাদ শুনিয়া আমরা অবাক্‌ হইলাম । এদিকে দেখিলাম, অনেক বগামার্ক 
সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের,স্পষ্্ উত্তর পাওয়ার পর 
বুঝিলাম, আমাদের দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন অগত্যা ধর 
পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমর! কোন খবর পাই নাই । 
তাহারা পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া 
না থাকিলে ছঃখের সীমা নাই । এইকপ করিয়া কত নারী যে বিপথে প৷ 
ফেলিতেছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । 

পুরীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থ ম্বামী এক জন প্রাচীন 
বহুদর্শা বিজ্ঞ ব্যক্তি। শঙ্করের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইহার অগাধ 
পাতিত্য । শুনিলাম, শীত্র মঠ পরিত্যাগ করিয়! সঙ্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন । 
মঠধারী সন্্যাসীর মঠ পরিত্যাগ-_এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার । সর্যাসী আরো 
অঙ্্যাসী হইবার জন্ত চলিয়াছেন__যাহ। কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও 
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ছিড়িতেছেন ; এই জড়বাদের দিনে একপ দৃষ্টাস্ত খুব বিরল। আমরা তীহার 
অলৌকিক জীবনের কথা শুনিন্না মোহিত হইলাম। তার পর আমন! 
তাহার আদিষ্ট দিনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। 

শঙ্করের মঠ-_বানুকা-গুহার মধ্যে নির্শিত। সমুদ্রের উপকূলে অনস্ত 
বালুরাশি-_তাহার মধ্যে একটা গর্তের স্তার স্থানে এই মন্দির । মন্দিয়ের 
মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদি আছে, অসংখ্য হস্তলিখিত পুথি আছে। 
মন্দিরের কিঞ্চিৎ আদম আছে, ততন্থার! শিষ্যবর্গের কোন রকম তরণপোধণ 
হয়। শ্রীযুক্ত দামোগর তীর্ঘন্থামী প্রীমদ্দির়ের মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন। 
তীর্ঘস্বামী সরল সংস্কৃত ভাষায় কথ! বলেন ; তিনি অতি মিষ্তাষী ব্যক্তি। 
তাহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মৃষ্তি দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ কর! যায়; তিনি 
একজন বৈদাস্তিক পঙ্ডিত, অদ্বৈতবাদদী। তীহার নিকট ধর্ম সম্বন্ধে অনেক 
সারগর্ড উপদেশ লাভ করিলাম । তিনি আমাদের বিতি্ন প্রশ্নের এইক্প 
মর্শের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। 

১। এক অদ্বিতীয় দেবত৷ ভিন্ন জগতে ছুই নাই। বত দিন মানুষ 
মোহের অধীন, ততদদিনই দ্বিস্ব বোধ। মোহ ছিন্ন হইলে-_-অদ্ৈতভাষ 
প্রাণে উপস্থিত হয়। 

২। উপাসনা বা পূজা তত দিন, ধত দিন মানুষ মোহের অধীন 
অথব।, যত দিন মানুষের দ্বিত্ব বোধ আছে। ত্বিন্ব বোধ ঘুচিলে আর 
উপাসমার প্রস্কোজন থাকে না। ইন্দিয়মূলক আমিতব বোধ মাসুষের 
সর্ধবনাশের মূল। 

৩। পআমিই সেই”ব-অধৈতবাদীয় এ মত নয়, “আমি নাই, কেবল 
“তিনি আছেন”__এই মত। আপনার নাশই প্ররত ধর্ম । 

৪। মোহ ও মানার অতীত হওয়ার পক্ষে কণ্ব কাণ্ড সান । শেষে 
কর্ম কাণ্ডের প্রয়োজন নাই । 

এই সকল কথার পর আমর! জিজ্ঞাস! করিলাম, আপনি কি পুরীর 
প্রীমন্দিরের জগয্লাথদেবকে মানেন? . 

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন-_“না--আমি মানি না।" 

আমরা ।-_-তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে যান কেন ? 

তিনি।_লোকদিগকে দেখাইবার জন্ত। আমি না যাইলে অনেকের 
সরিষ্াল হইবে । 





তিনি।-_ভাল নয়, কিন্ত এরূপ. না.করিদে গৃথিবীতে ধর যে আর 
“আমর! ৮-এই রূপে কিথাকিবে?. . . ৃ 
.. ভিনি।--ধাকিবে, একটা ক্টচাই। আশা করি, এইরূপ করিয়া 
. কলে এক দিন ঈশ্বরের নিকটে পৌছিতে পারিবে । 

5 আমরা /--এরপ মুন দেখিয়াছেন কি? 


ঘা তিনি ।--দেখি নাই বলিয়া ছঃখিত,/সেই অন্ত মানুষের সংদর্গ আর ভাগ 
লাগেনা, যাইতে পারিলে বাচি। | 


যায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা ভক্তগণ পরি- 
হইয়া থাকিতে, নু তু তাহার রানের গত বিগ পারি 
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সকল স্থানের কোথাও আমরা তাহার তিরোধানের প্রকৃত কথা জানিতে 
পারি নাই। নিত্যানন্দের জীবনের পরিবর্তন দেখিয়া, তিনি তাহাকে দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহাদি করিতে ও ধর্মপ্রচারে সংসার বাজ! নির্বাহ 
স্কারিতে আদেশ করেন । নিত্যানন সেই আদেশে'দেশে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ 
করেন। খড়দহের গোস্বামী বংশ নত্যানন্দের বংশ। এইকপ প্রবাদ, 
নিত্যানন্দ চৈতন্তের ধর্খ্বকে এইরূপ বিক্লুতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, 
তাহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্রহীনত। প্রশ্রয় পায়। নিত্যানন্দের কথা 
বলিয়! এইরূপ একটা শ্লোক দেশে প্রচলিত আছে ১-- 
“মতন্তের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হরি বোল ।” 
গোরার্ঠাদের ধর্মের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অস্থৈত প্রভু গৌরচন্দ্রের 
নিকট এই রূপ একটা তর্জা লিখিয়া পাঠান-_ 
“আউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল, 
আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল। 
আউলকে কহিও কাজে নাহি কাউল। 
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল ।” 
এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন, 
এবং বলেন ণ্যে ব্যক্তি আহ্বান করিম্না আমাকে আনিয়াছিলেন, তিনিই 
বিসর্জন দিতেছেন।” ইহার পর প্রায়ই যেখানে" সেখানে অচেতন অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিতেন। শেষে হঠাৎ অস্তর্ধান হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, 
কেহই জানে না। চৈতন্তের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈষব ধর্শে 
দীক্ষিত করিয়াছে । পুরী, চৈতন্ের অতি প্রিয় স্থান। এই কারণে পুরী 
বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় জিনিষ, কিন্ত দুঃখের বিষয়-_পুরীতে চৈতন্ঠের তেমন 
কোন কীর্থি নাই। পাণ্ডার জগন্নাথের প্রাধান্ত বজায় রাখিবার জন্ত বলেন, 
“তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হুইয়াছেন।” ইহাতে জগন্নাথের মহ্ি- 
মাই অপ্রতিহত রহিয়া গিক্লাছে। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্ঠের ভক্তিপূর্ণ জীবন যে 
ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, পাপীর পক্ষে সে ভূমি যে অতি আদরের জিনিষ, 
সন্দেহ কি? পুরী- জ্ঞানীর তীর্ঘ; কেননা, শঙ্করাচার্যের ভূমি | পুরী বিশ্বা 
সীর তীর্থ কেনন! কবীরের বিচরণ স্থান । পুরী তকের তীর্থ-কেননা চৈত- 
সতের শেষ লীলাভূমি । পুরী, এ জগতে জ্ঞান তক্ি বিশ্বাসের সমন্বয় ক্ষেত্র। 
কেবল সমহ্বয় ক্ষেত্র নয়, হিন্দু ইতিহাসের এরূপ উচ্জবল ক্ষেত্র পৃথিবীতে বিরল। 


১৩ ভ্রমণ-বৃত্কান্ত 1 
উৎকলের বৈষ্বধর্ম্ম ও চিল্কাহ্দ । 


পুরী হইতে কটক ৫৩, চিল্কাহ্দ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১৯ 
মাইল ব্যবধান।, পুরী হইতে কটক পর্যন্ত অপূর্ব বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান 
আছে, কিন্ত চিল্কা বা কণারক খাঁইতে হইলে সৈকতমর সমুদ্র তীর 
. ধরিয়া যাইতে হয়,_বীধা রাস্তা নাই, কোনরূপ চটা বা আশ্রয় নাই-_ 
মধ্যে মধ্যে গাম আছে, কিন্ত অনেক সময্ব পরিষ্কার পানীয় জল পর্যন্ত 
পাওয়! ছুফর। আমর! চৈত্র মাসের প্রারস্তেই চিল্কা অভিমুখে যাত্রা করি- 
লাম। রাত্রের আহারাস্তে আমর! ছুই বন্ধু গো-যানে আরোহণ করিলাম । 
অল্প সময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম। বিশাল বিস্তৃত পাতালম্পর্শী 
বালুরাশির ভিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে, শব করিতে করিতে গাড়ী 
চলিল। এমন ভীষখ পথ আর কখনও দেখি নাই। গাড়ীর চাকা বালিতে 
পুতিয়া যাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না । অতি কষ্টে, গাড়ো, 
যানের তীব্র কযাধাতে সমস্ত রাত্রি মৃছ মৃছ ভাবে গরু ছটা চলিল বটে, কিন্ত 
তাহাতে অতি অন্ন রাস্তা অতিক্রান্ত হইল। এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুরী- 
জেলার কয়েকটা সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম । 
গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে, ছুই ধারে সম-শ্রেণীতে পরস্পর-সংলগ্ন বহু 
ৃত্িকা-নির্ম্িত গৃহ অপুর্ব্ব ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতি পল্লীর শেষে 
হরি-সঙ্বীর্তনের জন্য সাধারণের ব্যয়ে নির্টিত ধর্মমন্দির__তাঁহার ধারেই 
ত্ুলসী-মগুপ; এতস্তিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুখেই একটা একটা তুল্সী মণ্ডপ 
বিদ্যমান। আমর! বাঙ্গালার ঘত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্দ্বত্রই শক্ত 
ধর্মের প্রীধান্ত দেখিয়াছি। এমন যে নবদ্ধীপ, শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থান, 
সেখানেও শাক্তধর্শের প্রাধান্য বিদামান। এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণা 
হইয়াছে, বৈষ্ণবধন্্ম বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। 
এমন কি, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাদ দিলে, অতি অল্প 
সংখ্যক বৈষব-পরিবার দেখা! যায়। বৈষ্ঞবধর্্, মহাপ্রতুর“প্রচারিত প্রেম- 
মূলক ধর্ম যেন জ্ঞানীর জন্ত নয়__কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্ত ? উৎকল 
পরিভ্রমণ করিলেও এ কথার সারবতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম বান্গা, 
লীকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম উড়িব্যাকে অতি স্থকৌশলে 
পরাজয় করিয়াছে । ইহাতে উড়িষ্যার শিক্ষাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় 


উৎ্কল-জমণ। সখ. 


ফটে, কিন্ত উৎকলবাসী নরনারী যে বাঙ্কালী অপেক্ষা চরিজরবান, বিষয়ে 
সন্বেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন 
অশিক্ষিত উৎকলবামী ধশ্পিপাস্থ, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ভাল 
বল, আয় মন্দ বল, উড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধর্মকে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হ্ব নাই। আর বাঙ্গাবার নিন শ্রেণী অশিক্ষার ঘোর তমসায় 
মমাচ্ছন্ন থাকিয়াও .উচ্চশ্রেমীর অন্গকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্মহীনভার রাজ্যে 
অগ্রসর হইতেছে । বাঙ্গালার মিথ্যা মোকদ্দমার-রৃদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয়া 
ঘায়। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেনীর চরিত্র-প্রছেলিক সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে 
অতি কঠিন সমস্তায় নিমগ্ন কক্িতেছে। একথা কলিকাতার নিক্নশ্রেমী সম্বন্ধেও 
খাটে। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে যে সকল উৎকলবাসী থাকে, তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ অতি ত্বণিত কাজে লিপ্ত । কলিকাতা-নিবাসী .নিক্নশ্রেণীর 
বাঙ্গালী ষে কতদূর অধঃপতিত, বাহার! স্থিতচিত্তে দেধিয়াছেন, তাহারা! 
আর উড়েদ্দিগকে স্বণা করিতে পারেন না । সামাজিক বিষয়েও, পাগাদিগকে 
বাদ দিলে, উতৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে উন্নত । অনেক লোকের মধ্যে বালা 
বিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের হধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত না থাকাক্স বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, বিশেষতঃ নিয়শ্রেমীর সমার্জ 
সমূহ যে কতদূর অধংপতিত হইয়াছে, স্থির চিত্তে অনুসন্ধান করিলে গভীর- 
ছুঃখে প্রাণ সমাচ্ছন্ন হয়। আণ-হত্যা বল, অসম-বিবাহ বল, ব্যতিচার বল, এ 
সকল কলঙ্ক বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও নীতিকে কর্শনাশার জলে ডুবাইয়া! দিতেছে। 
বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তঃপুর প্রথ! বিদ্যষান, স্থৃতরাং বিধবাগণ 
কতক হ্থুরক্ষিত।; কিন্ত নিন শ্রেণীর মধ্যে কতক স্ত্রী-্বাধীনত। বা অস্তপুর-প্রথা- 
হীনতা বর্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধবা বিবাছ 
নাই, স্থৃতরাং সেখানে বালবিধবাদিগের ধর্ম বা চরিত্র রক্ষান্ম আর উপায় 
(কোথায়? ২৪ হইতে ৩৯ বৎসর বয়স্ক নিম়শ্রেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার 
৮/১* বৎসরের ৰালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের মত্ততাষ নিয়্শ্রেণীর 
অনেক লোক চরিত্রহীন। যাহার। হরিমাইতির ভয় নয়, তাহারা! প্রায়ই 
গুপ্ত প্রণয়ে অন্তত্র আবদ্ধ । সহর বা উপসহর, হাট বা বাজার ভিন্ন বেশী! 
অতি অর স্থানে থাকে, স্থৃতরাং অশিক্ষিত ধর্মহীন যুবকের যৌবন্-মতততার 
জন্ত যেন এদেশের হতভাগিনী বালবিধবাগণ বিদ্যমানা। যাহাদের সুখের 
দিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বাপবিধবা পিভৃকুলে 


এ অবগন্তাস্ত। 
রি 


 খমবছেলিতা) শ্বণুরকুলে পরিত্যক্ত ! হায়! তাহাঁদের আশ্রয় কোথায়? 
. বলিতে লক্জা হয়, তাহাদিগকে তাল কথ। শুনাইতে বা! মধুর সম্ভাষণে আপ্যা' 
“স্িত করিতে এ সংসারে যৌবন-মত্ত নররূপী পণ্ু-গণ যেন কেবল বিদ্যমান । 
হাক! হায়! পুরুষের অত্যাচারে যাহারা বালবিধবা, পুরুষের প্রলোভনেই 
তাহারা শ্বৈরিরী, কলঙ্ষিনী, কুলটা। বালিকাবিবাহ পুরুষ প্রচলন কবি- 
 স্লাছে, সুতরাং বাল-বিধবার শ্রষ্ট তাহারা । বিপত্বীক পতি দশবার বিবাহ 
করিবে, সমাজে নিন্দ। নাই ; দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে 
কলঙ্ক নাই; আর বাল-বিধবা--জীবনে, কেবল ব্রহ্গচধ্য করিবে !! হা ধর! 
তুমি কোথায়? এই ব্রহ্ষচর্ধ্য-ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রমত্তরিপু যুবকগণ 
যে দেশে অহরহ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিত৷ 
বিধবা! সে দেশে কেমনে অবিচলিতভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, 
তখন তাকেই বা রাথে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর এদেশের হত- 
ভাখিনী রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর 
মহাশয় নির্ধীরণ করিয়াছেন, কলিকাতার প্রান্ত বারো আন! বেশ্তাঁ_বাল- 
বিধবা । রমণী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না! এমন 
হৃদয়বিদারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণন! 
করিতে পারে ? উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়! বাঙ্গালীর নিকট 
স্বণিত, উপেক্ষিত) কিন্তু সামাজিক বিষয়ে, ধর্টে, চরিত্রে, কাজে কর্শে 
উৎকলবাসী বাঙ্কালীর আদর্শ । একটা উদাহরণ দেখ-_সন্মতির আইনের 
ঘোরতর আন্দোলনে» রমণী অবহেলার চূড়াস্ত নিদর্শন বাঙ্গলায় দেখিয়াছি; 
কিন্তু ধন্ত উৎকল-ভূমি ! উৎকল-ভূমি আইনের পোষকতা করিয়! দেখাইয়া- 
ছেন যে, উৎকল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত। আর একটা উদাহরণ দিব। 
বাঙ্ছলার নিয়শ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, “কামিনীর কোল, মুখে 
হরিবোৌল” মতের জীবস্ত শিষ্য ; কিন্তু যতদুর জানিয়াছি, এমন নেড়ানেড়ীর 
কাণ্ড উৎকলে নাই। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে, এমন কি, বাঙ্গালার 
অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালী বৈষুব তিক্ষুকশ্রেনী দেখা যায়; কিন্তু উৎকলের 
বৈষণবভিক্ষৃক কলিকাতায় বা বাঙ্গালার অন্ত কোথাও অতি বিরল । আমরা 
বতদূর অবগত হইয়াছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক 
জেমীকে ডিক্ষাকে সম্বল করিয়া জীবন কাটাইতে দেখা ফায় না । উড়িধ্যার 
বৈষ্ণব গৃহী, সদ্দাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান । আর বাঙ্গালার বৈষুৰ 
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বৈরাগী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছত্ঘল, চরিত্রহীন । বাঙ্গালার সহিত.উৎকলের 
তুলনা করিলে, একদিকে ধর্মের জন্ত ত্যাগস্বীকার, ধর্মের অন্ত প্রভূত অর্থ 
ব্যয় প্রভৃতি কার্ষো যেরূপ উতৎ্কল দেশীয় রাজাদিগের মহত্ব দেখা যায়, 
বাঙ্গলায় সেরূপ বিরল; অন্তদিকে ধর্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃঁছে 
প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎ্কল যেমন লালায়িত, বাঙ্গালা কদাচ সেরূপ নহে। 
বাঙ্গালার অনেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নামাবলী পরিধায়ী কপট সন্তাসী, 
ধর্মকে পরিচ্ছদের স্তাঁয় ব্যবহার করেন, আর উতৎ্কলের অনেকেই ধর্মকে 
জীবনগত করিয়া স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা । চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবন 
উৎকলে যাপন করেন, একথা সকলেই অবগত আছেন। ইহার গুড় কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গালাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এমন কি, ধর্ম্ম-সুহৃদ নিত্যানন্গকে পর্ধ্যস্ত পরি- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্শ- 
জীবনের প্রতি কোনই 'মাশা নাই। বাঙ্গালা, উত্কল, দাক্ষিণাত্য, ভারতের 
বহু স্থান পরিভ্রমণ করিনা তিনি উতৎ্কলকেই ধর্মের অন্থুকুল বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন । কবীর, নানক, শঙ্করাঁচার্য্য, প্রীচৈতন্ত, বোধ হয়, ইহারা 
সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অগ্ঠের কথা 
সাহস পূর্বক বলিতে না পারিলেও, মহাপ্রভু সম্বন্ধে এ কথা! নিঃশংসয়ে 
বলিতে পারি। তিনি উৎকলের নরনারীর হৃদয়ে ধর্মের এক অপরূপ বিমল 
জ্যোতি দেখিয়া! বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা উৎকল সম্বন্ধে যে অভিমত 
আজ সাহস পূর্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রস্ুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ 
দিতে বিদ্যমান । বৈষ্ঞবধশ্শ উতৎ্কলকে পরাজিত করিয়া আজও কতক 
পরিমাণে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধশ্মের স্বীয় মধুর ভাব সংরক্ষণে 
সমর্থ হইতেছে । উৎকলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা যেন্দপ মোহিত 
হইয়াছি, উৎকলের ধর্মজীবন দেখিক্না তেমনি বিশুগ্ধ হইয়াছি। এমন 
বিশুদ্ধ ধশ্ব-মাতোয়ার! প্রেমিক জীব পৃথিবীতে বিরূল। তবে পুরীর পাণ্ডা- 
দের কথ স্বতন্ত্র । পুরোহিত শ্রেণী সর্বত্রই কলুধিত-চরিত্র। কাশী, বৃন্দাবন, 
বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাধ্যা, তারকেশ্বর, সর্বত্রই পাগারা ছরাচারী। 
উৎ্কলের পল্লীর দৃশ্ত অতি মনোরম । বন পল্াতে ধর্মের ছায়ার গ্রমাণ 
পাওয়! যায় । এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা মৃত, উতৎ্কল 
আক্ও জীবিত। ধন্ত উৎকল! ধন্ পুণ্যন্ৃনি ! 


রখ 2 ম ঠছ ৬২ 
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পীতে ছদর নারিকেল বৃক্ষ পরিশোতমাস। আমাদের আশা ছিল, সাত 
গড়ার লবণ-আফিসে বেলা ছুই গ্রহরের সময় পৌঁছিতে পারিৰ, কিন্ত ক্রমে 





লাম। উত্ধপ্ত বানুরাশির তিতর দিয়া যাইতে যে কি কষ্ট পাইতে হংস, জাথ 
লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। কিন্তু এত অসহ্‌ কষ্টের ভিএবে এখ হিল, 
'কেসমা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূমি সদৃশ প্রস্তর আমরা এটা।নে তি 


রুদাপি দেখা যায়। সন্ধা পরযাস্ত এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্তই অতিক্রম করিতে 
হ্টুর। সাপ জনপ্ামী ও গ্রামের কিফিৎ পরিচয় পাঁওয়! গেল ছুর 
ইউজ ছ চারটা বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃশ্ও অতি নুন্দর। কিন্তু কোথায় 
উলিয়াছি, কোথায় সেরাত্রি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তায় গ্রাণ আকুল 


পাড়ার নিকটে আসিয়াছি। অনেক অন্সন্ধানের পর সাতপাড়ার বেন 
ঘাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল | একে একে সেই বিজনস্থানে কয়েক 
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খানি গৃহ চক্ছগৌচর হল, সে যেন মরডূমির ওয়েসিস্‌ কুলের কু, গভীর. 
অরণ্যের আশ্রয় । গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিস্তু ভাবিলাম, বম. 
বাবু যদি না থাকেন? জারো! ভাবিলাম, বেনী বাবু ঘি স্থান না ছেন? 
এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় ধাইৰ ? ভাবিয়া কৃল.পাইলাম না । 
এরূপ বিজন স্থানে কেছ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়। থাকেন, আমাদের 
প্রাণের সে সময়ের আঁবেগ কতক বুঝিতে পারিবেন। ভাবিতে তাবিতে 
গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বেণী ৰাবু তখন 
নিদ্বা বাইতেছেন। মনের উদ্বেগ আরে! বাড়িল। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা, 
কেমনে জানিব ? হঠাৎ সেই স্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আমী- 
দের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পূর্ব্পরি- 
চিত একজন বন্ধু। বিধাত! এই বিঙ্রন অরণ্যে আমাদের সেবার জন্ত সেই 
পরিচিত বন্ধুকে বাখিয়াছেন, পূর্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই বন্ধুর 
বত্ব ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক্‌ হইলাম । গাড়ীর ভ্রব্যাদি সহ আমর! সাদরে 
বেনী বাবুর বাঙ্গলায় আশ্রয় পাইলাম । বাঙ্গলাটা চিন্কার উপকূলে একটা 
উচ্চ পাহাড়ের স্তায় স্থানে নির্টিত। তাহার পূর্ব দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, 
পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিনা হুদ ; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, 
স্থানটা কতদূর মনোরম । বাঙ্গলার ঠিক দক্ষিণ দিক দিলা একটা ছোট খাঁল 
সমুদ্র ও চিহ্কাকে,মিলিত করিয়া! রাখিয়াছে। চিন্ধ1! এবং সমুদ্রের মধ্যে এক 
খণ্ড অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিষ্কাকে সাগর হইতে পৃথক করিনা রাখি- 
য়াছে। সেই অতুল শোভাময় স্থানে এমন আশ্রয় পাইব, জীবনে কখনও 
ভাবি নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল পড়িল। কিয়ৎক্ষণ 
পর বেনী বাবু জাগরিত হুইলেন। বেণী বাবু যেন সে রাজ্যের রাজা। 
চিককাতে যত লবণের কারখানা আছে?) ইনি তাহার বর্তা। তাহার অমা- 
স্সিক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতুল বত, নিরহক্কার মূর্তি দেখিঙ্স/ মোহিত 
হইলাম। তিনি সেখানে ধেন পিতৃহীমের পিতা, ভ্রাতৃষ্হীনের ভ্রাতা, বন্ধু 
হীনের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর স্তায় সযত্বে আমাদিগকে তিনি গ্রহণ 
করিলেদ। আলাপে বুবিলাম, তিনি নুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও গ্রতিতাশালী . 
ব্যক্তি। ধর্ম সন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত নহেন, জনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের ভ্তাক্স 
তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ হইতে টির বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দেখি-. 
লাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটন! নাই। “প্রচার” নামক বাঙ্গাল! . 
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“খাসিক পত্রিকা এবং অন্তান্ঠ অনেক সংবাদ পত্র তাহার টেবিলে দেখিলাম । 
কথাবার্তায় বুঝিলাম, বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া একান্ত 
অনুরাগী । রাত্রে তীহাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল ) তিনি 
দেশের বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। মোট কথা, 
সাহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমরা যারপর নাই মুখী হইলাম। 
চতুর্দিকের অতুল শোভা, অল্প জোতস্নালোকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল। 
সমুপ্রের অবিশ্রান্ত গভীর নির্ধোষ শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল, বেণী বাবুর 
বিজ্তাপূর্ণ নানা বিষয়ক আলাপনে মানসিক তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল. এবং 
অবশেষে সুন্দর পরিপাটা সুখাদ্য রাজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়া 
মহান্ুখে রাজশব্যায় শয়ন করিলাম । শয়ন করিয়া ভাবিলাম, বালুকাশয্যার 


পরিবর্তে একি ! চক্ষের জলে সুন্নাত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেদিন নীরবে বিধাঁ- | 


তার চরণে অঞ্জলি দিয় শয়ন করিলাম । 

পর দ্রিন প্রত্যুষে বেণী বাবুর আদেশে এক খানি স্থন্দর জালীবোট সুস- 
জ্দিত হইল, ৬।৭ জন মাঁবী, আমরা ছুটি বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিয়া 
বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি চিন্বাত্দ দেখিতে নৌকা ভাসাইলাম। স্ুর্ধ্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বামু বহিতে লাগিল, সাগরগর্জন ক্রমেই তীব্রতর হইতে 
লাগিল, আমাঁদের নৌকা পাল ভরে চিষ্কার বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিতে 
লাগিল। উত্তরে একটী ছোট দ্বীপে লবণের কারখানা (১৪16 [8০৮০10 )। 
ক্র ক্ষুদ্র নাল! দ্বারা চিক্কার জল প্রবাহিত হইয়া দ্বীপে স্্যপক্ক হইতেছে; 
সেই খানেই জল লবণে পরিণত হইতেছে । লবণের বর্ণ কর্দমের ন্তাক্ব, এই 
লবণ রাঢ় দেশে ও উত্কলে বহুল পরিমাণে ব্যবসত হইয়! থাকে । এই ক্ষুদ্র 
স্বীপের ধারে বহু এর! নামক সুন্দর পক্ষী সকল জলে ভাসিতেছে, দেখিলাম । 
এয়ার পালক সাহেবদ্দিগের বড় প্রিয়, শ্বেত এবং লালবর্ণে পালকগুলি বিভূ- 
বিত। দেখিতে অতি সুন্দর । বড় মোলাম, রাজমুকুটের উপযুক্তই বটে। 
এই পক্ষীর পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হুইয়া থাকে । 

চিন্কা হুদ, ২** বৎসরের উপর হইল, সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! হুদ রূপে 
পরিণত হইয়াছে । জল সমুদ্রের জল অপেক্ষাও লবণাক্ত, কিন্ত জলের বর্ণ 
নীল নহে, ঘোৌল! পচ! পুকুরের জলের স্ায় । চিন্তার জল বড় দুর্গন্ধময়। চিন্কার 
উত্তপ্ন সীমায় খোর্দা সব ডিবিসন, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। 
দক্ষিণের পাহাড়শ্রেনর পর গঞ্জাম জেলা আরস্ত হইয়াছে । পূর্ব দিকে অপ্রশস্ত 


শিট 





ধরার জী হতে চিক্াকে ক কাজি 
মাই দীর্ঘ চিন্ার দৈর্ঘ্য, উত্তর দক্ষিণে গরসারিত। উত্তরের প্রস্থ ২+. মি 
গৃক্ষিণের গ্রন্থ ৫ মাইল । পরিধি ৩৪৪ মাইল, বর্ধাকালে ৪৫* মাইল হয 
 চিন্কা বড় গভীর নহে, অধিক স্থলই ৩ কি ৪ ফিট মাত্র, কোন কোন সম 
(ফিট। মহানদী কৈয়াকৈ নদীতে, এবং কৈয়াকৈ দয়া এবং ভারদবীন্ে 
শরিপত হইয়া চিন্ধাতে পড়িয়াছে। ফাল্তন ও চৈত্র মাসে চিদ্ধার জল ধু 
লবণাক্ত হয়; বর্ষা সযাগমে জল অপেক্ষাকৃত পরিক্ষার ও স্প্বাছু হয়। নী 
জলের আধিক্য বশতই এপ হইয়া থাকে । চিন্কার মধ্যে নলবন, পারিকো, 
চোয়া, হ্বারাচণ্ী, চারা, টার্গি, জারকোট প্রভৃতি বহু দ্বীপ আছে। 
কোছে' এক বিখ্যাত রাক্গার বাস। নলবন এবং পারিকোদ দ্বীপ ফা 
খাবে মারহাটাদিগের হারা পরাজিত হইগলাছিল। চিন্ধার চতুদ্দিকে ৭৭%* 
শিবসন্দির আছে, এইরূপ জনপ্রবাদ। হণ্টার সাহেবও এই কথা উদ 
করিয়াছেন । 

| গ্ঞরনিনি ২ নুরনির ৬ 
করিয়া চলিতে লাগিল। .মাঁঝির৷ আমাদিগকে পাহাড়শ্রেণীর শোভা, দূর" 
বন্তী ্বীপ সমূহের শোভ। উল্লাসে দেখাইতে লাঁগিল। আমর! অবাক্‌ টিত্তে 
সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। নৌকার চতুদ্দিকে নক্রু, হাঙ্গর প্রভৃতি জলরন্তগণ 
উল্লাজ়ে নৃত্য করিতে, ছুটাছুটি করিতে ও জলের উপর ভাষিতে লাগিল 
বোধ হইল, আমাদিগের দর্শনে তাঁহাদের ক্ষুধা এবং লোভের উত্তেজনা গত" 
গুণে বৃদ্ধি পাঁইয়াছে, তাই আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য নৌকার ধায় 
ধারে দুরিতেছে। এরূপ ভীষণ জলজন্ত আমাদিগের অতি নিকটে নিবাছে; 
বিচরণ করিতে আর কখনও দেখি নাই। বোধ হইল, এক বার নৌক। খানি 
ঘটনাক্রমে জলমগ্ন হইলে, নিমেষে আমাদিগকে তাঁহারা উদরসাৎ করিয়া 
ফেলিবে। এক দিকে এইক্প বিভীষিকা, অপর দিকে চিন্কায় অপরূপ 
সৌনর্্য,__একদিকে সাগরগর্জন, অপর দিকে অভ্রভেদী পাহাড়-শ্রেদীয় 
অতুল শোভা--সেই দূরদেশে আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিল। আমরা! ক্ষ! 
তৃষ্! ভুলিয়া, প্রায়" ১ট1 পর্য্যন্ত চিক্কাবক্ষে বিচরণ করিলাম । সে দিন জীবনে 
যেআনন্দ পাইয়াছি, এঃজীবনে কখন9' তাহা-ভুলিব না। 
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চিধলিগযে বেদ ধাবুর ধনে মধ্যার জিয়া সমাপন করিয়া, কক তেজ 
সি হত না হইতে, আবার টি তটস্থ এক উচ্চ ভূমির উপর যাইয়া 
সীম অপরাছে চিত্র যে ষ্ঠ দেখিলাম, তাহা ভাষার বাক্ত করিতে 
এনিধ মা। একদিকে হুর্ধের কিরণ-ছটায় চি্ধার পশ্চিম তটস্থ পাহাঁড়গুলি, 
রছিদুট হইতেছে, দুরদুর-অতিদুরের বৃক্ষাদিও অল্লাধিক পরিমাণে চক্ষুর 
কাযদাধীন হইতেছে, পাহাড়-গরাচীর-বেষ্িত চিতা আপন গৌরবে বায়প্রবাহে 
তান তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে; অপর দিক্‌ হইতে অনতিদুরের 
গর গর্ধান দি কাপাইয়া ছটতেছে। ক্রমে ক্রমে স্্ঘয ত্রস্ত হইয় ছুটিতে 
লৌদিলেস, চিদ্ধাবক্ষ ক্রযে ভ্রমে আরক্তিম আতায় পরিশোভিত হইতে 
লিল, বোধ হইল বেন দূর্্যে সাগর-গর্জন-ভয়ে পর্বত-গুহায় লুক্কাপিত 
হইতে ছুটিতেছেন। সে যে কিমন্]েহর চিত্র, যে না দেখিয়াছে, তাহাকে 
'ুষঠান ধন়্ই কঠিন। | 
:.১” ক্রমে ক্রমে কু্্য অন্তমিত হইলেন, চি পরিয়ীন হইল, কিন্তু এদিকে 
“উদ়াধা সহুদিভ । চাদের অসিরারাশি যখন চিন্ার বক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, 
েন্সায় এক স্বীয় দৃশ্ত। শুনিয়াছি, এইকূপ দৃ্ঠরাজির মধ্যে স্বর্গের দেবগণ 
্মিষ্ায় করেন। আম! নরকের কীট, কিন্ত আমরাও বিধাতার ক্পায় আজ 
থে দেবধাথে বিহার করিলাম, নৃত্য করিলাম,_মানুষের সাধ্য যাহা, সব 
এ্ষরিলাফ। “সে 'দেনধাম অপবিত্র হইল কি না, জানিন! ? কিন্তু এই এক 
সিনে অন্ত অন্ততঃ আয়া পৰি জীবন লাভ করিলাম 
(0 এই রাজেই আমর আবার পুরী যাজ। করিলাম। সব জীবন লাভ 
আরিয়াছি--দেহ ঘন নব বলে বলীয়ান্‌, পথ-কষ্ে এবার আমর! তত মবিন 
&ইলাঘ না। গর দিন অপরাহ্ণে গুরীতে পৌছিলা। ষাত্রীতে পুরী ধন 
নুরিয়। থিয়াছে। াত্রী-নিবাষ সকল লাইসেন্স গ্রহণ করে নাই বলিয় 
টরেন্ট সকল নিবাসে পাশ দিতেছেন না) এবন্ত অনেক যাত্রীকেই সমুদ্র 
টে বা বৃক্ষ তলায় আশ্রয় লইতে হইতেছে লরেন্স জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার 







কেক বৎসর পুরীতে যাত্রীর-বড় ভিড় হই না বলিয়! বাত্রী'লিবাসের 
্াইবেন্য ওয়া হইত নাট এবার হঠাৎ আশাতিরিক্ত যাত্রী সমাগম দেখিয়া, 
'িবাযের আধিাযীগখ লাইসেদ্দের জন €ষ্টা করিতে লাগিলেন) কিন্তু গবরণ-. 
















টিতে ....৭ক তাং বেন জা নিশি 
ছানীকে নমর জ্তিয় লইতে হইল । কিন্ত সে বিধান ভালই হট ১: 
ফাইিতে. বাতিগণ দ্বাুণ দীড়ার হত্ত হইতে বহল পরিমাণে রলা গাই 
বাজী সমাগম বেখিরা এক দিকে আনব; এক দিক আসক! উপস্থিত চু 
সংকানক 'রোগের আধিপত্য বিস্তার হইলে পুরী বা পৃত্রীর পদ নিরাপদ নাহে। 
শ্াত্রীরু ভিড়ে গাড়ী: পাওয়! যাইবে না, ষে আর এক ভয়। আমরা 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম/ কিন্ত যে ছ দিন রহিলাম, প্রা ভরিয়া পুরীর ্ 
ধবানন্দ নন্তোগ করিঙ্লাম। রা র্‌ 
এই ছুই দিন অধিকাংশ সময়ই সমুদ্রের তটে কাটাইলাম। মরা 
তটে সমূ্ের বহ কীট-ক্াল পাওয়া যায়। আমরা প্রাণ ভরিয়। ুড়াইনাড় 
পর্দার ছিন কৃর্্য অব্যমিত হইতে না হইতে সাগরের তটে যাইয়া রি 
লাম; কেবন ছুট রদ! পৃথিবীতে এ দিন আর অন্ত সঙ্গী ডান লাগিল হাচি 
জীবনের গভীর গুত মুহূর্ত সমূহে একাকী থাফিতেই ভাল লাগে। । হী নী 
আমা আর একাকী হাওয়া--বিপদে বা ধর্সের অঙ্গনে আর কাহার সি 
সাক্ষাৎ হয়? আজ একাকী যাইতে পারিলাম লা বলিয়া! ছদ গেলা 
সন্ধ্যার পুর্দিমার চাদ সাগর মাতাইয়া! আকাশে উঠিলেন )--সে হৃহী দেসিরা, 
লাগরটা যেন জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবদেহ ধারপ করিয়। সচর হট 
উঠিন। দেখিতে দেখিতে সাগরের উচ্ছাস বৃদ্ধি হইল, অত দিন থে পর্ব 
তরষ্টের অতিতাত পৌঁছিত, আর তাহা হইতে ৮। ১ হাত উপরে আমি 
লাগিল। আমরা প্রথমে যে স্থানে বসিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে গে 
ছাড়াইয়। ঢেউ উপরে আসিতে লাগিল। মৃত সাগর আজ টা: 
আকাশের চাদকে যেন আজ গ্রাস করিবে। চক্জম] সাগর-প্রণযে বিজুপা, 
নিতে নামিতে অতি নিকটে আসিয়! লজ্জা! প্রযুক্ত যেন আর নামিতে পাঁটি 
তেছে না। বোধ হইল যেন চাদ সাগরের উপরে, অতি নিকটে রূমিতেছেন 
আর উন্মত্ত সাগর উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছাস চড়াই উর্ধে ছুটিতেছে। বেপার 
ফেপার সমন্ত নীল জলরাশি শ্বেত আতায় পরিপূর্ণ-_আমর! ছুটী রি ছু 
চিত্তে আস্ হারাইয়। চকিতচিত্তে দেখিতেছি। কি দেখিতেছি? মর্জোর ই 
স্বর্গের মৃত? আর গু তুলিয়া, রিপুভুলিয়াছি, নংসান কুলি! ডি 
কবর! আত্মহারা হইয়। উন্মাদ তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তখন ডেডি। 
গুনিযাছি, পু্িমার মার উদ্ছমাপের আকর্ষণে তক্ততরেঠ আহত পুরী 




















তপ্ত মরি আজ নও 


রি এ পবেগ্গাদে লন কি: 
না ভ আলিষেই ; কিন্ত আজ এই উদচ্ছাসে গ্রাণ তাসাইলে যেস্থথ পাইব, 
সয়ে আর কোন সুখের তুলনা হয় না। আমরা তখন পাগল হইয়া 
চিতেছি, খেলিতেছি, গাইতেছি,_যাহা ইচ্ছা করিতেছি । বুঝি মান্থযকে 
করিতে সাগরের স্তি, বুঝি বা মাুষকে মাতাইতেই চাের স্যরি ।» 
(কিক সিল ধরি- 
ছে রূপ দেখিয়! মানুষ প্রেমে মজে, আমরা আজ বিশ্বর্ূপে ডুবিয়াছি ; 

বি প্রেমের অতলে আমরাম্ডুবিতে পারিলাম কই ? 

রজনী ক্রমে গাড়তর হইতে লাগিল,__দাগরগর্জন ভিন্ন আর কোন শব্দ 
'জীইন-ফেণময় উত্তাল তরঙ্গ ভিন্ন আর কোন দৃশ্ত নাই । ডুবিতে বড়ই সাধ 
হইল! আমরা লজ্জা! ভয় বিসর্জন দিয়া এই দিন ভাবে ভোল! বিবসন পাগ- 
“পুল জায় রাঁরি ১২টা পর্য্যন্ত সাগর-সন্ডোগ করিলাম । গভীর রাত্রিতে বাসায় 
ঢা ফনিশাষ, কিন্ত মন ফিরিল না। বুঝি এ জন্মে সাগর হইতে আর মন 
গৃকিয়াইতে পারিব না। আমাদের আপনার ০০৮০০০০ 
যা বিদর্দন দি আসিয়াছি। 

রি স্যার. এক দৃশ্ত কণারকের হৃর্য্য মন্দির ) পুরী হইতে ১৯ মাইল দূরে 
িিযু্িত। কিন্ত আমাদের সেখানে যাওয়া! হইল না। প্রথম কারণ, গাড়ী 
[পাওয়া গেল না) দ্বিতীয় কারণ আর কিছুই ভাল লাগিবে, মনে হইল ন। 
ক্ণায়কের কিছু কিছু ভগ্রাবশেষ পুরীতে আন! হইয়াছে, তাহাতে কারু- 
ধার আভাষমাতর পাওয়। গিয়াছে। গঙ্গা বংশের [১১৯ প্রথম রাজা পুরীর 
রসাল মন্দির নির্্াণ করেন এবং উ়্িষযার ধর্ধবিষ্লব উপস্থিত করেন। এই 
পন হইতে ব্মান সময় পর্যযস্ত বিশ্টধর্্শ । বৌদ্ধধর্ম ৫ম শতাবীতে শৈবধর্ধে 
পি হয়, এই শৈব ধরন ১২শ শতাবীতে বিষ ধর্মে পরিণত হইয়াছে। 
টি হইতে ১৩, খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিস কাকুকার্ধ্যের প্রীধান্ত । বৌন্ধবর্ণা বর্ত- 
নি ভারতবর্ষে জৈনধর্থে পরিণত। ১১৯৭-১২৪৭ ধ্ীষ্টাবে গুদরাটে প্রথম 
ািনমন্দির ছয়) ১২৩৭-১২৮২ পরীষ্টাবে কণারকের সুর্য ন্থির লাঙ্ছুলীয় নয়- 
বব নির্দিত হযু। হুর্ধ্য বংশ, সিংহ ও গঙ্গা স্ংশের মধ্যে । কণারকের 
সারি ১৫, হত্ড উচ্চ, ব্যাস ১৯হস্ত। এখানে আঁরে। ২টী মন্দির আছে। 
কত তীর ছা বেত ছিল, কিন্তু এখন প্রাতীরের চিহও,নাই। মহা 
























শানিনাসলানিানীডী “হী ও সিংহ দুষ্ি জা কে 
'মবগ্রহ--ধপ্ত দিবষের প্রস্তর ফলক গুলি! বত্‌ সুন্দর । এই কঃ কের 
মনিরের নিকটে চক্রতাগা মহামেলা হয়। এ স্বদ্ধে আমাদের জনৈর্থী 
যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা সাদরে তুলির দদলাম। -১ 
* “কখারকের দত্যমনিরের শিল্প ও কাকুকার্ঘোর কথা আপনাকে জার কি জানাইব) যি 
উৎকল অ্রণের সময় কণটাকে গিয়। খাকেন--তবে কতক বুঝিয়াছেন, কিন্ত বোধ হয়া 
মাসের অপ্তদীর দিন যান মাই। আমর! ইংরাজদিগের কৃত অনেক অটালিক! ও সেতু ইতি 
দেখির! চমৎকৃত হই বটে, ফিন্তু কণারকের মির দেখস্ে ও সমন তুচ্ছ জান হয় ও শি 
দিতে ইচ্ছা করে। সে সব শিক্পকারেরা ব| এখন কোথায়? আর কি বসত দিয়াই য। তাহারা 
সমস্ত খোঁদিত ও চিত্র বিচিত্জ করিয়াছিল? একবার বদি তাহাদিগকে বা! সেই সমুদয় বর দেব 
গা; হা হইল বল ও রে ইক নখ মানের কতকটা আপস 
ইংরাজের অগ্নি বর্ষণ করিয়া! এই অপরূপ-মন্দিরের খানিকট! তাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।. .. 

আমর! যখন কুর্য্য মন্দিরের সন্মুখে পিক! পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম, বোধ হয় লক 


নি 


লোক এই দেউলের চতুম্পার্থে সমবেত হই, সকলেই রম্ধন কার্যে ব্্ত রহিয়াছে । তাহা, 
কোলাহল ও চতুর্দিফের অদ্িকাও দেখিয়া! বোধ হইতে লাগিল যেন তাহীর! সকলে শশবায় হট 
পুর্ণাহুতি দিয়া,কি একটা অমূল্য নিধির আশার আপনা আপনি হড়াহড়ি কাড়াকাড়ি কিছ ।): 
এর এক স্থানে এত লোকের জনত| ব! কোলাহল দেখিলে বা শুমিলে মনে কি অনি্াযাঁয 
আনন্দের উদয় হন, ক্ষুধা তৃফ] কিছুই থাকে ন1। আমরাও সেই সঙ্গে মিশিয়া একটা গািতরায়ঃ 
দিনান্তের, পর (আমার ক্ষুধা ন! থাকা সঙকেও) এক যুট। খিচুড়ি উদরে দিলাম । নেই .. 
রাঙ্মণ সঙ্গীটা ধাকায় আমাকে তত বিব্রত হইতে হয় নাই। এখান হইডে চন্তরভাগা, শুসিলা 
তিন মাইল হইবে ; তখনি এক সুটা নাকে মুখে গ'জিয। অভীষ্ট স্থনাতিমুখে সেই বলহমনে ফান. 
করিলাম; আমর! সেখানে রাত্রি আন্দাজ প্রায় একট! দেড়টার সময় গিয়! পৌঁছিলাম। এই টিন, 
মাইল পথ ফেবল এক হাটু যাঁলি; আমাদের সঙ্গে সেই চাকর ও সেই বরকন্দাল না৷ খাকিঝে 
সেই রানে চজ্জতাগ। পৌছান দায় হইত, কারণ গাড়োয়ানের সাধা ছিল না. ছু একটা লোকের 
সাছাধা বিন! গরুকে এক পদ অর করে। দেখালে পৌছিবার পর রাত্রের কোন বিনয় জমি 
গারিলাম না, কারণ আমি এই তিন দিষসের মধ্যে সেই রা'জরে বেশ একটু ঘুমাই পড়িাছিগয়.$. 
প্রাতঃকালে উঠিছ। যাহা দেখিলাষ, মন আনন্দে উথলিয়া! উঠিতে লাগিল । দেখিলাম, জামান 
গাড়ীর সন্ুখে আন্মাজ ২। ৩ বিদ! অমিতে স্বল্প অল রহিয়াছে, কোথায় ২ ছুট, কোথার বা ২০: 
ফুট, কোথাও বা ৩ কুট জল রহিগাছে। নদীবক্ষে এত জনিয় তুদিতে,  বিশেনতঃ বাবুকাসর পরে? 
এরাপ জগ থাকা কখনই সম্ভব হয় না। অনেককে জিজসা করিলাদ, এ জল সকল বি 
থাকে ক্ষি না, কেহই ইহার প্ররুত্ উত্তর ফিতে পারে না, কারণ এই সামী সমী দিন ব্যতীর কেন 
কোন দিন এ স্থানে মে না । কি মখোরয প্র ইচ্ছা করে, এখানে এক খাদি পন 













পনি বা ক হাক লো রর পদ খিক 
চিক খর জবান করিলে, সম হুাইযা বার, কিন হা ঠিক রম পরিষাদেই আছে । 
চি ভগ মাধ মানের সপ্তমী তিথি, আজ রাবি ঢারিটা হইতে এই জলে প্রায় লক্্যধিক উৎক্ল- 
চিন িগের রানের হড়াহড়ি পড়িয়া গিয়াছে, সঙ্গে উৎকল জাক্ষণেযা বাঁ হস্ত পাঁতিয়া অভীষ্ট 
চির সড়াইকেছে। আহ ফি বনোর দৃ্ঠ! হিল্ধর্র কি ছলত্ত ছবি! কণিকার ছুই একটা গড়- 
ডি রাজা তাবু ফেলিয়াছে এবং & জলের খানিকটা স্থান স্নান করিবার জন্ত পাতা দিয় ঘেরিয 
গাছে । কেবল মাত আমরা দুটী ঘাঙ্গীলী, আর একটাও ত বাঙ্গালী দেখিতে গাইলাম ন।3 
যে লামরাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অমনি হীটু গাড়ি এক রকম হিহ্গ-ন্লাম কির অইলাম, 
ট্রয় গর লক্ষ লক্ষ প্রানী সমূদ্রবক্ষের দিকে দৌড়িতেছে দেখিয়া, আমিও তাহাদের অনুগামী 
গইলাম। যাহ। সি়। দেখিলাম, এ হততাগোর লেখনীতে বরন! করা সন্তবে দা ! 
:.*ছে আরাধ্য তপনদেষ ! তোমায় কোটা ফোটা মমন্কার করি | আজ ফেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু- 
ই নালা হি হা উদ্ধ্বাসে খুলি-ধুসদিত কলে- 
চর চজভাগ! গর্ভে, কখন তুমি তোমার শান্তিগয়ী আগার হইতে মৃছ হাঁযিতে হানিতে গান্বোথান 
বে তাহা, দেখখার আশায় নিমেব-বিহীন-মেতরে করযোড়ে দণারমান রহিয়াছে । আকি 
ডোমার হখগ্রদ নিত্র ভাঙ্গিবে ন1? তবে বুঝি আজ অভিমান ভরে তোমার এই হুধিদল 
গাইতে লা বোধ করিতে? তুমি ত কেবল হিন্দুমন্তানের নও, তুমি বে সুটির কল 
টন ভূমি ক্ষণেক ন| তাকাইলে ধরনি যে লোপ পাইবে | তুমি তবে আজ তোমার 
দার? আনন দেখাইতে এত ।বিলম্ব করিতেছ কেন? তবে বুঝি তোমার শাস্তি 
টউািনীর জোড়ে অগাধ নিপ্রায় অভিভূত হইয়াছ ? আজ অত গাঢ় নিজাভিভূত থাকিলে তোমার 
(ই বে জক্ষাবিক সভানগণ প্রাণে বড়ই বাধা গাইবে এই যে দেখিতে গাইতেছি, তুমি তোমার 
অত সাধন করিয়া দখরিতরাগে উকি খুকি দাযিতেছ! আমাদের তি এত বচন কম, 
জো ফেস ? আমর ত তোার জার সাহসী নই? তুমি যে আনামের আরাহা দেবতা; তোহার 
নত আমাদের প্রতি কখনও 'ছঁস হয়না) মানা, জামি ন| বুঝি! আপন! আপমি কত কি 
ঃ ॥ এতক্ষণে বুঝিলাম।”" আহা! যাহা দেখিলাম-__প্রাণে যে কি অপুর্ব ভাবের উদ 
উ। কমি হইলে ফতকটা অফিত করিয়া আপনার পাঠক মাত্রকেই বিমুগ্ধ করিতাদ। তপবদে 
গু ডাধগ প্রির়তমাকে অগ্ুগাদিগকে ধেখাইবায় জন্ত জাগাইতেছিল, আর বলিতেছিল, “উঠ 
81 অদুর্ব আবদ্দম্র কোলাহল একবার বেখ্বে এস, তোমার ফি মনে দাই আজ সেই দাখা 
মন আমাকে দেখিবার জন্ত লক্ষ লক্ষ নূর নারী দেশদেশান্্র হইতে জাসিয় এ চতরভাগ! 
রঘরুদে গলবন হইয়। কেমন দণ্ডায়মান রহিয়াছে? আবার কি ভাবির! যেন ভিরতনাফে ঘিষেধ 
বি মা দা-একট অপেক্ষা বর) কেন না--সমত্ত সস্তান সম্ভতিয কলুষিত গাঞজ ধৌত হয় 


















রং ইশশবাত হে তাহার অন বাহ প্রায় বরে হবার গর রে বলছে, কিফিৎ অপেক্ষা 
কু (লদাধের আপা ফণজদ হইবে ।* সমুদ্র ডাক ও তয্দের সেই উদিত ফেদ ঢোছিলে মে 












লপ 


* স্বাহা? গর যাহ ধলা, হন থে কি আবী দশে নত হই রে 
ডাহা আগিণাদিখের ভার কবি হইলে ফতকটা গণ তঙগিব। অক্ষিত করিয়া আদা বৃদ্ধ মর বিভা 
ষা্কানের জডও লগে গাতাইরা ভুলিভাষ। প্রথমে তগনদেষ ওহার-আদরিসীর দাস ই 


ই ভুমি তোমার জআরাম্ধীরী আগারে অবস্থান করছে, আমি ধরসীকে পরিচুই কে সাথ 
মায়কালে আসি তোমার ঘন তুধ! পান করিব, এবং আমার তত্তগণকেও বিযামদারিদিজ ন্‌ 
দেবীর কোড়ে -কিকিৎ বিশ্শায দিতে অবকাশ দিখ"__এই বলিয়া তগনদেখ হর. রিল 
অন্তঃপুর মথো প্রবেশ করাইয়া! দিরা, আপনি পর্ণ জ্যোতিতে প্রফাশ হইলেন । 

এগদ লয়ন-ভৃতিবর গৃ্ঠ দেখিলে কাহার যম না আনক্দে উ্াসিত হয়? 

হে হিঙ্ৃধর্্ম অতিযানিগণ ! এক থার ক্ষণন্থাী শরীরকে কিফিৎ কষ্টে দক্ষিণ করিয এ) 
দিকে জন্তও বিধাতায় উচরণে জীবম উৎসর্গ করিয়া একবার মাধী-সপমীর দিম তজরতাগ উপতুহার। 
জামিরা দেখ, আমাদের ৩৩ কোঁ্ী দেখতার মধো আগ আরাধা তপনদেব জামাদের সঙ্দোই ব্ী-: 
করিবার জন্ত কি ভাষে উদদিত হই, কি তাবে ভার আরকি কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতেছেদ | -: 

এই বে মাত্র চত্রতাগা উপকূলে লক্ষািক প্রাণী কত দেশ দেশান্তর হইতে সমধেত হইয়াছে, 
হেবিলাম, এর হধ্যে সকলে কোথায় ফিরিয। যাইতেছে? জানা গেল যেন সকলেই গাই ছায়া 
পুক্ষরিণীতে স্থান ও তপনদোষকে দর্শন করিবার অন্ত জাস্রাছিল,-যেন তপন্দেষ ইঙ্গিত ক্যা 
ক্ষণেক বিষাদে কখন বা রাগে কাপিতে কাপিতে বলিতে লাগিল “তাহ! ত পূর্ণ হইল? জা 
মার কি আছে যে দেবিবে ?” বখনই বিজাতীয় বণিকৃপণ তারতা মুখে বাণিজা যাআা করিবার: 
সন্বল্প করিয়াছে, তখনই বুঝিতে গীরিয়াছি, না জানি ভারত বক্ষকে কতই গদাঘাত ঈ- 
করিতে হইবে । সেই অবধি আঙার মন সদাই নিরাদন্দ। সেই দিন হইতে তোমাদের আমার 
প্রতি তত পরস্ধ। ভক্তি নাই, আর সেই দিন হইতে তোমাদের অক্রপাতের দিন আরম হইগলাছে। 
"৪1 সেই দিদের কখা মদে হইলে তোমাদিগের নিকট মুখ দেখাইতে ইচ্ছ। হয় ন!। গর 
দিম জমি আমার হবত্ব্মিত ঢাকুকার্যা বিনির্িত এ কপারকের অটালিকার নিকট গা খে 
জেম্ছগণ ধলবল সত পরিবেষ্টিত হই! জানি নাকি আশায় -তাহার| আমার অটালিকার' 
অগ্থি গোল! বর্ঘণ করিতেছে । তখন তোমরা আমার মুখের দিকে একবারও তাকাইলে না: 
বয়ঞ্চ দেখিয়! বিশ্বৃত হুইলাষ-_কয়েকজন হিন্দু সন্তান তাহাদিগের নিকট আদার দখসর় 
অট্টালিকার জনেক সন্ধান বলিয়! দিয়। কৃতজতা দেখাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকে আমার, 
আটালিক। তাজিয়) ফেলিবার মজ1 দেখিতে আসিয়াছে ! এই সব দেখি প্রাণে বড় বাথা পাইনাফি: 
আর মে দিকে ন। তাকইিয়! উদ্ধ'বাসে জগলাধ দেবের মন্দিরের এক পার্শে গিয়া -হঁপ হাটটিরা 
'ইীচিলাম। এখন আমি [কোন নিদিষ্ট স্থানে -তদপেক্ষ। হৈম অটালিকা অধিষিত হইছি 
ভোষাদিগকে জানাইতে ভয় করে, পাছে আধার তোমরা বড়ধন করিযানউী কণারকের জলি. 
“স্টার ইহারও এরপ ছুর্ঘণা কর! ভবে এই পর্যত বলিতে পারি, অগাধ দেযের রাম 












১৬৬ একখানি তা কার রানার 
[নে আহি যেখানে খাকি দ! "কেনিয়া, ভকের মনো পূর্ণ ক্করি। এখন জামার উ 
পারবে খযানিকার দিকে ঢাহিনে বুক ফাটর! যায়! এখাম হইতে বেঙী ঘুর নয়, এ 
(ছপারশেদের ধন! নান মাত দেখা যাইতেছে, একবার, দেখিয়। যাও, ছুবৃত্রেরা যমতা-শৃন্ত হইয়া 
(গজ! মরণ কিয় আমর মনোমুদ্ধকারী নয়দভৃপ্তিকর হৈম অট্টালিক। কিরূপ তাবে ছিন্ন তিন 
য়া ফেলিয়াছে! সেই অবধি আমি গোতিহীন হইয়া পড়িগাছি; কাজেই ধরণীর দিকে 
ধুর অন্তরে তাকাইতে কষ্ট বোধ হয, আমার এতাদৃশ কাতরত! দেখে প্রিয়তম বরপদেব জারি 
ফাদ! প্রদাদ করিবার জন্ত অহরহ আমার সন্িধানেই আছেন, তাই তোমাদের এ দেশে এত 
ও ফারাহাটী পড়িয়া গিয়াছে, যাহাকে তোমরা এখন ছুতিঞ্চ বন,-_আরো পরে 

অদৃষ্টে কিআছে” _ বলিত বলিতে যেন ভয়ে কীপিতে কীপিতে--পরে যেন ধরণীকে 

সে 'করিবার জত আরক্িম রাগে পর্ণ মাতার দেখ! দিলেন। তপনদেবের এই সব হায় প্বীতৃত 
বি প্রাণ কািয়া উঠিল, আর একবার ফিরিষা। যাইবার কালীন কণারকের সেই 
রড ডঃ মদদ দেখিয়া! যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুনরায় জর দে দিকে তাকাইতে মন সরিল 
'জা। ছাজে যাহা দেবি! আসিলাছিলাম, সেই অবধিই শেখ হইল । ইচ্ছা! হইল, বাহুকির ফণার 


ভিতর পিছ প্রবেশ করি, কিন্তু এমন কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে, এত শীগ্ সংসারের এই তীত্র 


মিড 
8. আমরা পূর্ণিমার পর দিন প্রাতে শ্রীমন্দিরের দৌলোৎসবের আভাস দর্শন 
রর লাম এবং এই দিনই পুরী পরিত্যাগ ঝুঁরিলাম। গরুর গাড়ীতে ভ্রমণের 


একথা পূর্বে ব্যাখ্য করিয়াছি, অধিক আর কিছু বলিবার নাই। রাত্রে 


্ ক্ষ চটাতে জামাদিগের গ্রাড়ী লাগিলে, আঁমরা একটা নদীতে হাত পা ধৌত 
প্রিয়া জলঘোগ করিলাম, এই চার নিকটে দোঁল উৎসব হইতেছিল; 
আমরা প্রথমত গাড়ীতে বসিম! দোলের গান গুনিতেছিলাম, শেষে উঠিয়া 
, ঘেখিতে গেলাম । বহুদূর হইতে অনেক স্ত্রী পুরুষ সেখানে সমবেত হইয়াছে, 
'কউডিয়। ভাষায় গান হইতেছে । গানের কিছুই আমর! বুঝিলাম না, তবে 
ঠধিপেবস্ব এই, যখন গান হয়, তখন বাদ্য বন্ধ থাকে, আর যখন বাদ্য হয়, 
(তখন গান বন্ধ থাকে। কবিকাতা গ্রতৃতি স্থলে ঘেন্ধপ করতাল সংযোগে 


সরীর্ন হর, এখানে সেক্ষপ করতাল ব্যবহৃত হয় না, বড় বড় খালার সভার 


111 ১২ জন লৌক কেবল করতাল বাজাইতেছে। মে যে কি বিকট বার 
(গোল, বর্ণনা! করা অসাধ্য । ১৭১৫ মিনিটের রাস্তা পথ্যস্ত এই বাদো্স ধ্বনি 
বণ করে। গানের উদ্াম বাঙালী অপেক্ষা উতকল-বামীদিগের অনেক বেশী। 
র্‌ মঙ্দীত গুনিয়া কোন ভাব না পাইলেও; নররলারীর আনন্দ উল্লাষ 
সুবিয়া পাণে বড়ই তুখ পাইলাম, সমত্ত রাজি আর ঘুম হইল না। পেষ 
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পত্রে তীর শব করিতে করিতে আমাদের গাড়ী আবার রাস্তা ধরিয়া চলিতে 
লাগিল। গেই নিশ্তৰ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কাঁরিতেছিল,আমাদের গাড়ীর শখ. 
এবং বিনা সম্ভোগ করিতেছিল,মধুর'হইতেও মধুরতর দিগন্তব্যাপী সেই বাসন্তী 
নিম! । পৃথিবীর সব খুমাইয়াছে-_মান্ুষ ঘুমাইয়াছে,পাখী ঘুমাইয়াছে,পপ্ড ঘুমা- 
ইয়াছে, বৃক্ষ ঘুমাইয়াঞ্ছে__সারানিশি জাগিয়া রহিয়াছে কেবল এঁ আকাশের 
পরি্লক্ক টাদ। দিক্‌ ছাইয়,আকাশ ছাইয়া,মাটা ছাইয়া খেলিতেছে,কেবল বিমল 
জ্যোত্্লা-রাশি। এমন একাধিপত্য আর দেখি নাই! এই অতুল শোভা দেখিয়া 
কে ঘুরাইতে পারে ? এই বিষ রজত-নিশিতে আমরাও ঘুমাইতে পারি নাই। 
পরদিন আমরা কটকে পৌছিলা'ম। অবশিষ্ট যাহ! দেখিবার ছিল, কয়েক 
দিনের মধ্যে দেখিয়া লইলাম। কটক টাউন-হলে প্সান্ত ও অনন্ত” বিষয়ে 
একটা বক্তা প্রদান করিলাম এবংছাত্র সমাজের সভ্যগণ সহ এক বিস্তৃত মাঠের 
মধ্যে একটা সুন্দর বাড়ীতে বিধাতার উৎসব সম্ভোগ করিলাম । কটকের অপূর্ব 
শোভা! স্বন্নপ, বার্দক্যেও নবোৎসাহে মত্ত জগমোহন বাবু আমাদের সহিত 
থাকিয়। দিবসের অধিকাংশ সময় ভগবত প্রসঙ্গে কাটাইলেন । অপরাহ্ধে আমরা 
সেই বাড়ীর ছাদে বিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম্‌, কোন বাঙ্গালী 
বাবু, এই বাড়ীতে রজনী সম্ভোগ করিবার জন্য, বিলাপিতাঁর নানা গ্রকার উপ- 
করণ লইয়া! উপস্থিত | যে বাড়ীতে আনরা বিধাতাঁর নামে উৎসব করিলাম, 
সেই ঝাড়ী অপবিত্র কার্য্যের লীলাক্ষেত্র, ভাবিস্সা মনে বড়ই বেদনা পাইলাম । 
বাড়ী-রক্ষকের উত্তেজনায় আমাদিগকে শেষে বাড়ী ছাড়ি! যাইতে হইল । 
আর যে কর দিন কটকে রহ্ছিলাম, সে কয় দিন শ্রদ্ধেয় মধুসুদন বাবু বড় 
বাস্ত ছিলেন। তখন স্কুল-ইনস্পেক্টর বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় কটকে 
আপিয়াছিলেন, তাহাকে লইয়াই সকলে ব্যন্ত। আমরা মুন্সেক বাবু মতিলাল 
সিংহের সাহায্যে এবং আরো! কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান 
সমূহ দেখিয়া কটক পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম । 
এইবার হাই-লেবেল কেনেল ধরিয়া আমর| বিরজা-ধাম জাজপুরে যাইব। স্কুল- 
ইনস্পেক্টর বাবু আমাদের সঙ্গ লইলেন। সহকারী ইনস্পেক্টর বাবু রাধানাথ রায় 
এবং ডেপুটা ইনস্পেক্টর বাবু মধুহ্দন রাও মহাশয়গণ ইনপ্পেক্টর বাবুর সহিত 
চলিলেন। বলা বাহুল্য যে,যাত্রা মধুর হইল। আনুপৃর্কিক সমস্ত ঘটন! লিখিতেছি। 
আমরা আনুমানিক ১* ঘটিকার সময় আহারের কার্ধ্য সমাধ! করিস! কট” 
কের ঘাটে উপস্থিত হইয়া! দেখি, জাহাজ ঘাট ছাড়িয়া মহানদীতে ভাপিয়! 


রর ? ্ 
রি মং ২ ১ বু । ৰা 
জন সৃতীপ্তি রি 


- কতক দিয়াছে ঠা পাল না বণ ্োত হইতে লাগিল কিনব 
জাহাজের লোকদিগের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে দেখিয়া জাহাজের 
গতি স্থগিত করিলেন। আমরা নৌকায় চড়িয়া জাহাজে উঠিলাম। রাধানাথ 
বাবু আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । জাহাঁজ ধুম উড়াইয়া, জল নাচা ইয়া, 
তট কাপাইয়।, বেগে চলিতে লাগিল। 
যথাসময়ে মহানদী ছাড়িয়া আমর! হাই-লেবেল খালে উঠিলাম। কোঁন 
খালের জল মহানদীর জল হইতে নিম, কোন খালের উচ্চ__এই নিম্ন তা 'ও 
উচ্চত! অন্ুসারে [.০৬ 15551 ও 71121) 1০৬০1 খালের নামকরণ হইয়াছে। 
ইহা ভিন্ন 0০95: ০2791 আছে।:কিরূপে নিয় জলরাশি হইতে উচ্চ জলরাশিতে 
জাহাজ উঠে, কিরূপেই বা নিম্নে নামে, বুঝান বড় কঠিন। একটু চেষ্টা করি- 
তেছি। কেহ বুঝিবেনকি না, জানি না। খালের মধ্যে কতকটা ব্যবধান 
রাখিয়া, ছুটী কবাটওয়াল! বাধ থাকে। প্রথম বাঁধের কবাট খুলিগা দিলে,উভয় 
বাঁধের ভিতরের জল বাহির হইয়! যায় এবং যে নিম্ন-জলরাশিতে জাহাঁজ 
থাকে, তাহার সমান হয় । যখন জল সমান হয়, তখন জাহাজ চালাইয় উভয় 
বাঁধের মধ্যে লইয়া যাওয়। হয় এবং যে কবাট খুলিয়া! দিয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া 
দিয়া অপর কবাট খুলিয়া দেয়। অপর কবাট খুলিবামাত্র ক্রমে উচ্চ 
খালের জল আসিয়া উভয় বাঁধের মধ্যে পড়িতে থাকে এবং নিয়স্থিত জাহা- 
জকে উচ্চ থালের সম-স্থানে তুলিয়া দেয়। বাঁধের জল যখন খালের জলের 
সমান হয়, তখন জাহাজ চলিতে থাকে । এই রূপ প্রণালীতে জাহাজ নিম্নে 
নামে ও উদ্ধে উঠে। পাহাড়ময় দেশে এই রূপে জল বাঁধিয়া,খাল দ্বার! চালা- 
ইয়া, কৃষিকার্ধ্য টলিতেছে এবং বাণিজ্যের সাহাযা করিতেছে। ইহা গবর্ণমে- 
ন্টের এক অদ্তুত কী্ি। থালের জল কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন কেন? 
একথার উত্তর এই, উচ্চ ভূমিতে খালের জল উচ্চ এবং নিম্ন ভূমিতে নিম্ন 
রাধিতে হয় । এই খালের জল দ্বার কৃষিকারধ্য নিম্পন্ন হয়। কৃষকরিগকে এই 
জগ্ত জল-কর ( একার প্রতি ১1০ কি ২২) দিতে হয়। জল-করে উতৎকলে 
গবর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভ হয়। 
আমাদের জাহাজ এই খাল ধরিয়া চলিতে লাগিল,আবহাকতা অনুসারে নিয় 
হইতে উদ্ধে উঠিয়া,বীধের পর বাধ পার হইয়! চলিতে লাগিল। রাঁধানাথ বাবুর 
হুন্তে একখানি সংস্কত পুথি। তিনি ও ব্রহ্মমোহন বাবু উচ্চ শ্রেণীর টিকিট লইয়া 
ছিলেন, আমরা নিয় শ্রেণীর টিকিট লইয়াডিলাম। চতুদ্দিকের পাহাড়শ্রেনীর 
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শৌভ| দেখিবার জন্ত আমরা ডেকের উপর বসিয়াছিলাম। রাধানাঁথ বাবু, 
আমাদের মায়া! পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া গেকের উপর ছিলেন। তিনি দর 
হইতে গণেশধাম দেখাইয়। আমাদিগকে তাহার এতিহাষিক বিবরণ বলিতেছি- 
লেন। আমর! উৎকলের বিবরণ শুনিতে শুনিতে, চতুর্দিকের শোভা দেখিতে 
দেখিতে, দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিনের মধ্যে আমরা 
ীকুয়াপদা৷ পৌছিতে পারিলাম না। পৌছিতে রাত্রি হইল। এই স্থানে 
রাধানাথ বাবুর সহিত আমরা পৃথক্‌ হইলাম । আমরা জাজপুর যাইবার জন্ত 
তিন জন আকুয়াপদায় অবতরণ করিলাম । 

কটক যেমন মহান্দীর উপরে, আকুয়াপদা সেই দূপ বৈতরণীর উপরে । 
কটকের ধারেই মহানদীতে বিস্তৃত বাধ, আকুয়াপদাতে বৈতরণী নদীতে বাঁধ। 
এই উ্বতরণী জাজপুরের মধ্য দিয়া টাদবালী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে । 
আকুয়াপদার বাঁধের পশ্চিম দিকে বৈতরণীতে অনেক জল, পুর্ববাংশে সামান্ত 

জল,_-পশ্চিমাংশের জলরাশির কিছু কিছু বাঁধের ফাঁক দিয়! উচ্ছসিত ভাবে 
পূর্বদিকে পড়িতেছে-_এই সামান্য প্রবাহ বৈতরণী-বক্ষের বালুকারাশির উপর 
দরিয়া তির তির করিয়! যাইতেছে। 

আমর! সেই রাত্রি আকুয়াপদায় কাটাইয়! পরদিন প্রত্যুষে জাজপুর 
পদব্রজে রওয়ানা হইলাম। বৈতরণী উভীর্ণ হইয়। যাইতে হইল। ৬।৭ 
মাইল প্রথ। আকুয়াপদা হইতে জাজপুর পর্যন্ত আর একটা খাল তখন 
নূতন খনিত হইয়াছে, কিন্ত ব্যবসায়ের জন্ত খোলে নাই, নচেৎ আমাদিগকে 
হাটিক়্া যাইতে হইত না। উতৎকলের বহু গ্রামের ভিতর দিয়া, মধুস্দন 
বাবুর নিকট উৎকলের বিভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থার কথা শুনিতে 
শুনিতে আমরা চলিতে লাগিলাম। উৎকলে স্ত্রীশিক্ষা গ্রচলিত আছে, 
শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে (উৎকলে দেবর পতি ), 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তান্ত জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, এ সকল কথা! 
শুনিয়া অনেক ভাবিলাম, অনেক চিন্তা করিলাম । বাঙ্গালীরা অসভ্য 
বলিয়৷ উৎকলবাসীদ্দিগকে নিন্দা করেন, সামাজিক বিষয়ে বাঙ্গালীদিগের 
অপেক্ষা তাহারা অনেক উন্নত, বুঝি অবাক্‌ হইলাম। কপটতাশৃন্ত 
ধর্্মভাবে তাহার! যে আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র 


সন্দেহ নাই। 


জার্জপুর |. 

দশটা কি এগারটার সময় আমরা কটক জেলার স্রবডিবিনন জাজপুরে 
. খৌঁছিলাম। ঘুরিয়! ফিরিয়া যাইতে, বালুকাময় ক্র ক্ষু্ু নদী পার হইতে 
এবং গল্প করিতে করিতে যাওয়ায় অনেক বেলা বাড়িয়া গেল। মধুসুদন বাবু 
সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আমাদের আর কোন রূপ কষ্ট হইবার কথা ছিল নগ 
.ছনৈক সদাঁশয় সব-ইনস্পেক্টর বাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আতিথ্য গ্রহণ করি- 
লাম। প্রথর রৌদ্রের তীব্রতেজে আমর৷ ক্লান্ত এবং শ্রাস্ত। জাজপুরের নারি- 
কেলের জলে তৃষ্ণা নিবাঁধ্ণ হইল; এবং ন্লান আহারে শরীর শীতল হইলে 
অধমরা ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম । ইতিমধ্যে মধুস্দন বাবুর ইঙ্গিতে, স্বতন্ত্র 
বাসায়, সায়ংকালের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। 

খবিকগ্ঠা নদী হইতে বৈতরণী পর্য্যন্ত ৪টা তীর্ঘ-ক্ষেত্র। পার্বতীক্ষেত্র _জাজ- 
পুর,১* যৌজনব্যাগী; হর-ক্ষেত্র-_ভূবনেশ্বর? অর্ক-ক্ষেত্র--কণারক) কঙ্চক্ষেত্র-_ 
পুরী | বিরজা-ক্ষেত্র, রজঃশৃন্যা দেবীর আবির্ভাব স্থান ; এখানে দেবীর ধ্বংস- 
কারিণী মৃত্তি। জাজপুরের কীন্তিরাশি এখন অনেক মৃত্তিকা-গর্ভে,কিস্ত এস্থলে 
যাহ! দেখিলাম, এরূপ আর কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম, জাজপুরে প্রায় 
দশ সহত্র ব্রাহ্মণের বাস। আমর! ঘুরিয়া ঘুরিয়। অনেক স্থান দেখিলাম। যে 
সকল অপূর্ব্ব কীন্তির ধ্বংস দেখিলাম, ভাষায় তাহা ব্যক্ত কর! অসাধ্য এক 
স্থানে দেখিলাম, মৃত্তিকা খুড়িয়া এক প্রকাণ প্রস্তরমৃত্তি বাহির করিতে চেষ্টা 
কর! হইয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেন্ট অকৃতকাধ্য হইয়াছেন, মৃত্তির উদর পর্য্যস্ত 
বাহির কর! হইয়াছে। এরপ প্রস্তর-নির্পিত বিরাটূত্তি আমরা আর কখনও 
দেখি নাই। বুদ্ধদেবের মৃদ্তি বলিয় মনে হইল। মস্তকের দৈর্ধ্য,মাপিয়! দেখি- 
লাম, ২। হাত। সমস্ত মুত্তিটা প্রীয় ১৩ হাত (২০ ফুট), মৃত্তির নাম শাস্তমাধব । 
এত বড় মুত্তি উত্তোলন করিতে গবর্ণমেণ্ট অকৃতকার্য হইয়! ফেলিয়া! রািয়া- 
ছেন। একখণ্ড প্রস্তরে এত বড় মৃত্তি প্রস্তুত হইতে পারে, পুর্বে ধারণা 
ছিল না। 

কণারকের যেমন অকুণস্তত্ত, জাজপুরের তেমনি গুভস্তস্ত।শুভস্তস্ত প্রাচীন 
কালের এক অদ্ভুতকীন্তি। মনুমেণ্টের স্ায় আকাশম্পর্শী এক খণ্ড মস্থণ গ্রস্তর, 
' ক্কাক্কার্য্যের অক্ষয় কীন্তি ঘোষণ। করিবার জন্য, সময়ের বক্ষে বহু যুগ যুগ্াস্তর 
ঘণডায়মান রহিদ্বাছে। এক অপূর্ব দর্শন ! দেখি নয়ন তৃ্ত হইল। 
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আদালভ-গরা্গনের এক স্থানে গবর্ণমেন্ট বহসংখ্যক প্রস্তরমৃত্তি 'সংগ্রথ 
করিয়! সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সে সকল মৃত্তিই প্রকাণ্ড এবং কাক-কার্ধ্য পুর্ণ । 
বাঙ্গালা প্রদেশে এক্ঠপা একটা মৃত্তিও কোথাও দেখা যায় না। আমরা বাণী তবা- 
নীর বড়-নগরের ভগবতী মন্দির দেখিয়াছি, রাজবল্লভের এবং তদীয় বংশধন্- 
গণের রক্ষিত প্রাচীন বিগ্রহমমূহ দেখিয়াছি; সে সকলের মধ্যে প্রস্তর-নির্িত 
স্থৃত্তিগুলি গণনায় আনা যায় না, সে সকলের অধিকাংশই ধাতু-নির্শিত, কোন 
কোনটা হ্বর্ণ-নিশ্ষিত। রাজবল্লভের বংশধরগণের (জপদার বাবুদের) কীপ্তি- 
কলাপ কীত্তিনাশার গর্ভশায়ী হইয়াছে, একটা প্রকাও শিবলিঙ্গ এবং আর 
কতকগুলি প্রস্তর-নির্মিত বিগ্রহ তাহারা মণ্তরীতে রক্ষা করিয়াছেন। সে 
সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক পময়ের। তাহাতে দেখিবার এবং ভাবিবার 
জিনিস থাকিলেও, মোহিত হইবার জিনিস নাই। কিন্তু জাজপুরের মৃত্তি 
সমূহ দেখিলে মোহিত হইতে হয়। একটা ছুটা নয়_এইরপ বহুমৃত্তি প্রাঙ্গনে 
সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই সকল মৃত্তির নাম জানিতে চেষ্টা করিয়! জানিয়াছি, 
কোনটির নাম বারাহীমুত্তি (মহিযাপনা), কোনটির নাম চাস, কোনটির 
নাম চতুভূ'জা (হাটুতে বালক), কোনটির নাম শ্রী (গজাসনা), কোনটির 
নাম কৌমারী (ময়ূর বাহনা), কোনটির নাম বৈষ্ণবী (গরুড়বাহনা), কোনটির 
নাম নারসিংহী,কোনটির নাম মহালক্মী (পদ্মাসনা)। এ সকল নাম ঠিক কি না, 
জানি ন; নাম যাহাই হউক, এ সকল অদ্ভুত কীন্তি। এ সকলের এঁতিহা- 
সিক বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই। কোন প্রত্বতত্ববিদ যদি জাজ- 
পুরের দেব দেবীর এ্ুতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়৷ লিপিবদ্ধ করেন,দেশের 
এক মহা অতাব দুর কর! হয়। আমর! ছুই এককন প্রাচীন পণ্ডিতের নিকট 
কিছু কিছু বিবরণ অবগত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে সকল প্রামাণ্য বলিয়া বোধ 
হয় নাই, এজন্ত উল্লেখ করিলাম না। 
মুক্তিমগ্প-_-এক আশ্চর্য্য জিনিস। ইহাও আদালত প্রাঙ্গনের নিকটে ছু: 
ক্ষিত হইয়াছে । শুনিলাম, ইহা৷ যযাতি-কেশরীর ব্রাঙ্মণগণের বিচার-স্থল। 
ইহ! ব্রাঙ্গণগণের তদানীন্তন কালের সঙ্গত-স্থল। এক দিকে প্রধান বিচারকের 
আসন,অপর তিন দিকে অন্তান্ত বিচারকগণের সোলিসগণের) বসিবার প্রন্তর- 
নিশ্মিত আসন সজ্জিত রহিয়াছে । সমগ্র-সঙ্গতস্থলটা রাস্তার সমতল ভূমি 
হইতে কিঞিৎ উদ্দে সংস্থাপিত। ইহা! দেখিলে ভ্বুরির বিচার প্রথার অনুযাপ 
বিচার-প্রণালী যে এ অঞ্চলে প্রাচীন সময়ে ছিল,তাছার নিদর্শন পাওয়! বায়। 
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কালের গর্ভে মত্ত ইতিহাস লু রহিয়াছে, কিন্তু এই স্থানটা দেখিলে কত 


কথ) যে মনে জাগে, বিধাতাই জাঁনেন। * 

জাজপুরের প্রধান দর্শনযোগ্য বস্তু দশীশ্বমেধঘাট, বহমনদির, জগন্বাথ- 
মন্দির, বিরজা-মন্দির ও শুভন্তস্ত। বিরজামন্দির প্রধান তীর্থস্থল ; করাল- 
বগনার ভীষণ সংহারমুর্তি দেখিলে কত ভাব মনে'জাগে। শুনিলাম, জাজ- 


 পুগের বিমলা-মূর্তি পুরুষোত্বমে নীত হইয়াছেন। বৈষ্ণবধর্থের প্রাধান্ত লোপ 
করিবার জন্ভ এইরূপ কর! হ্ইয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে 


ছত্রিশ জাতির অন্ন বিক্রীত হয়। সকলেই জানেন, পুরীতে জাতিভেদ নামক 


. কোন পদার্থ নাই। জগন্নথের, প্রসাদ ত্রাঙ্গণ ও চগ্ডালকে একত্র বসিয়। 


স্ঞ্ি 


গ্রহ্ণকরিতে হয়। জীতিভেদ-নাশ বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন । জগন্নাথদেবের 
মুর্তিও বৌদ্ধধর্মের অপত্রংশ মুর্তি । হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্শের সম্মিলন- 
সময়ে শাক্তধর্মের মাহাম্ন্য পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পুরুষোত্তমের জগন্নাথ- 
মন্দিরের প্রাঙ্গনে বিমলামূর্তি গ্রতিষিত কর! হয়। এই মূর্তি জাজপুর হইতে 
নীত। সত্য মিথ্যা, বিধাতা জানেন। আমরা বিরজা-ধামের মহীয়সী কীর্তি- 
কলাপ দ্বেখিয়া মোহিত ন! হইয়া থাকিতে পারি নাই। 

জাজপুর উৎকলের ৪র্থ নগর ।--৬৩০ এবং ৬৫০শ্রীঃ পূর্বব অবে' চীন পরি- 
ব্রাক এই নগর পরিদর্শন করেন। সপ্তম শতাবীতে জাজপুর উড়িষ্যার রাজ- 
ধানী ছিল। এই সময়ে অযোধ্যা হইতে ১০০০ ব্রাহ্মণ আনীত হন। ষোড়শ 
শতাবীতে হিন্দু ও মুসলমানের বিখ্যাত সমর এইখানে হয় এবং মহম্মদীয় 
প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ইংরাজশীসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরাঁজেরা এই 
স্বানের অনেক কীর্তি বিন করিয়াছেন। জাজপুরের বরাহমন্দির ১৫০৪ 
হইতে ১৫৩২গ্রীষ্াবে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। * 
১১৩২ শ্রীষ্টাব্দে বিমলা পুরীতে নীত হয়েন। এই সময়ে শৈবধর্শ স্থলে বিষু- 
মাহাস্ম্, প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষু গয়াস্থরকে বধ করেন। জাজপুরের নদী 
বর্তষান সময়ে কটক ও বালেশ্বর জেলাকে পৃথক্‌ করিয়াছে । শিবের পর 
বিষু। ব৷ জগল্নাথের মাহায্মা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ভুবনেশ্বর ও জাজপুরের 
প্রাধন্ত লোপ হুইলে কটক রাজধানী হয়। মকর কেশরী কটকের বাঁধ 
ঞ্রান্তত কুরেন। জাজপুরে এক সময়ে ২১৬৯ ঘর এবং ৯১৮০ জন লোকের 
বাদ ছিল। দ্ৰাজপুরে পাঠানদিগের গোঁরস্থান আছে, ইহাতেই প্রতিপন্ন . 
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গু থে, এানে ছিদদু খুলমানে সমর হইাছল। এতাতয এধানে গাধা 
আছে। কিস্ত সে সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। 
জাজপুরে উনকোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষিত আছে। প্রত্যেক লিঙ্গের বিশেষ 
মাম আছে।' আগেয়েশ্বর নামক মন্দিরের শিবলিঙ্গ দিবসের মধ্যে বৃবার রূপ 
পরিবর্তন করেন। আমর! সেই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব দেখিয়াছি। এমন প্রস্তরে 
সীস্তত হইয়াছে যে, হুর্ধ্যের তে বৃন্ধি ও হাসের সহিত ইহারও রূপান্তর হয়। 
কধিত আছে, এই মকল লিঙ্গের পাথর নীলগিরি হইতে আনীত হইয়াছিল । 
সমস্ত মন্দিরের বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে পুডতকের কলেবর বৃদ্ধি হয়। 
আমরা ঘুরিয়া ২ একে একে সমন্ত দেখিলাম । ইহার মধ্যে একদিন জাবপুয়ে 
একটা মেল! হয়। খঁই মেলার সময় বহুদুর হইতে অনেক যাত্রীর সমাগম হঁই-. 
যাছিল; নদীগর্ভে বালুকাময় স্থান সমূহে অসংখ্য দোকান বসিয়াছিল। সে এক 
অপরূপ দৃশ্ঠ। কত রকম রকম লোক, কত রকম রকম ঘটনা দেখিয়৷ আমরা 
ধন্ত হইলাম। জাজপুরে তীর্থ না করিলে হিন্দু যাত্রীর উৎকল-্রমণ ব্যর্থ হয়। 
এখানে গয়ান্থরের নাতিগয়া আছে, সেখানে পিও দিতে হয়। বৈতরণী তীর্থ 
হিন্দুর প্রধান-তীর্ঘ। এখানে আলিয়া তীর্থ না করিলে হিন্দুর মুক্কিবা স্বরগপ্রাপ্তডি 
হয় না। বিরজা-মন্দিরে বিরজা, গণেশ, ভৈরব ভৈরবী ও কার্তিকমূর্তি বিশেষ 
উল্লেখ-যোগ্য। দুর্াপুজার সময় এখানে রথযাত্রা হইয়া থাকে । এখানে ত্রদ্গকুণ্ 
একটা প্রধান তীর্ঘ। নৃসিংহনাথ মন্দিরে রঘুনাথ ও গরুড় মৃত্তি আছে। 
আমরা সর্বাপেক্ষা মোহিত হইয়াছিলাম, জাজপুরের সপ্তমাতৃক! দেখিয়া । 
একটি ঘরে সপ্রমাতৃকা মূর্তি রক্ষিত রহিয়াছে, কিন্ত সেখানে পুজা ইত্যাদির 
কোন চিহ্ন দেখিলাম না! সপ্তমাত্কার এতিহাপিক বিবরণ গুনিলে 
এমন লোক নাই, বিশ্মিত না হইয়া থাকিতে পারে। বিচিত্র ও অদ্ভূত 
কীর্তি। চামুণ্ডা ও মহাঁলক্ষী মাতৃকা নহেন। বিষুর শক্তি বারাহী, বৈষাবী, 
ও নারসিংহী। সপ্তমাতৃকার নাম এই (১) বারাহী (২) শ্রী, (৩) বৈষঃবী-" 
ছাঁয়াদেবী, (8) কৌমারী, (৫) মাহেশ্বরী, (৬) নারসিংহী, (৭) ব্রাঙ্গণী। এই 
সকল মূর্তি প্রস্তর-খোদিত, মনুষ্যের আকারে গঠিত। অপরূপ গঠন । 
দেখিলে মোহিত হইতে হয়। ' 
জাজপুরের অপূর্ব কীর্তিকলাপ দেখিয়া আমরা যারপর নাই আবরন্দিত 
হইলাম। একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত অনেক বিষয়ের কথোপকথন 
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হুইল। তীহায পার্ডিতা ও অসারিকতা দেখিয়া বিশ্লিত হইলাম। তাহা 
এবং অক্টান্ ব্যক্তিগণের উত্তেজর্নায় এখানেও আমাকে একটী বক্তৃতা প্রদা, 
করিতে হুইয়াছিল। জাজপুরে অনেক বিখ্যাত টোল আছে। আমর! ছুই একট 
দেখিতে গিয়াছিলাম । কোন তত্রলোকের বাড়ীতে গেলে তান্ব,ল(পাঁণ) দেওয় 
এদেশের বিশেষ রীতি । পাণের লিখিতে উগ্র গুপ্ডি (গুড়ি বিশেষ) থাকে পুর্বে 
জানিতাম না। গুণ্ডি,তামাক ও নানা মসলা প্রস্তত। হঠাৎ এক বাড়ীতে খাইর 
আমরা হতচেতন হুওয়ার উপক্রম হইয়াছিলাম । পাণ' খাঁওয়। উৎকলের বিশেষ 
রীতি । যেব্যক্তি রোজ /১* রোজকার করে, সেও রোজ ১* পয়সার পাণ 
খাইবে। শুনিলাম, অতি প্রাচীন কালে পাণ খাওয়ার নিয়ম ছিল না। বাঙ্গল। 
দেশহইতে প্রথম বারুই উতৎকলে যাইয়! প্রথম পাণের চাঁষ করে। ক্রমে ক্রমে 
পাপের চল্তি হয়। এখন উৎকল পাণময় দেশ হইয়! পড়িয়াছে। মানুষ ভাত 
ন থাইয়! ছই দিন থাকিবে, কিন্ত পাণ বিনা একদিনও চলিবে না। পাণের 
এমন আধিপত্য কোন দেশেও দেখি নাই। জাঁজপুরের ব্রাঙ্ষণ-বসতি অতি 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভক্তি হয়। জাজপুরের ব্রাঙ্ষণ-বসতি দেখিলে 
উৎকলকে কেহই বঙ্গপ্রদেশ হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন 
না। জাজপুর কটকের শেষ উপসহরে এখন পরিণত হইয়াছে । কিন্তু 
যতদিন অক্ষয় প্রস্তর-খোদিত মূর্তি সকল বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন প্রসিদ্ধ 
স্থান বলিয়া গণা হইবে। 
আমরা মধুশদন বাবুকে জাঁজপুরে পরিত্যাগ করিয়া ভপ্রক যাত্রা করি- 
লাম। ভদ্রক যাইতে হইলে আবার আকুয়াঁপদায় ফিরিয়া আসিতে হয়। 
আমর] ভগ্মমনে, জাঁজপুরকে বিজয়াদশমীর প্রতিমাবিপর্জনের স্তায় বিসর্জন 
দিয়, আকুয়াপদ! পৌছিলাম। রাত্রিতে জাহাজ যাইবে । আকুয়াপদার বন্ধু- 
গণের যত্বে আহারাদি করিয়া খালের ইঞ্জিনিয়ার বাবু অননদাপ্রসাদ সরকার 
মহাশয়ের ভবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কারণ এই, রাত্রিতে যখন 
জাহাজ আসিবে, তখন তাহাকে ডাকিবেই ডাকিবে, তিনি সেই জাহাজে 
তদ্রক যাইবেন। আমরাও তাহার সহিত গেলে ভালভাবে যাইতে পারিব, 
বন্ধুগণের ধারণা ছিল। বাস্তবিকও তাহাই। অন্নদা বাবুর স্তাঁয় অমায়িক 
লোক আমরা অতি অরই দেখিয়াছি । তীহার ভবনে যাইয়া দেখি, তিনি 
আমাদের অন্ত 'আহারের দ্রব্য প্রস্তত রাখিয়াছেন। অবাক্‌ হইলাম । 
তাহার অতুল যত্বে কিছু গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার 


ওডুল বর ও সৈধার পরিচয় পাইয়া ঈশ্বরকে বারবার ধন্তবাদ দিলাম। বাজে 
বখন জাহাজ লক পার হইয়া খালে প্রধেশ করিল, তখন তাহার নিকট 
সংবাদ আমিল। আমরা তল্পী লইয়! তাহার সহিত জাহাজে উঠিলাম। 
গাহার কামরায় আমরা স্থান পাইয়া পরম স্থখে রাত্রি কাঁটাইলাম্‌। সমস্ত রাকরি 
জাহাজ চলিল। পরদিন প্রত্যুষে ভত্রকের ঘাটে জাহাজ পৌঁছিল। অন্ন প্রসাদ 
বীবু গ্রাতঃকত্য সমাপন করিয়! তীরে নামিলেন, আমরাও নামিলাম। এই- 
বার তাহার সহিত শেষ বিদায় । তিনি আমাদের মুখের দিকে বারম্বার চাহিঙা 
দেখিয়। প্রফুল্ল মুখে বলিলেন-__“যা হউক, তবুও সাক্ষাৎ হইল।” 

সমস্ত রাত্রি একত্রে কাটাইলাম, তথন সার্গাৎ হইল না, প্রাতঃকালে 
সাক্ষাৎ হইল, এ কিরূপ কথা ? আমরা সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখন 
সাক্ষাৎ হইল, একথা বলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন-_রাত্রির দর্শনে 
পরিচয় হুয় না__মহা! আঁধারে মানুষের আকুতি বিকৃত হয়? বাতির আলো- 
কেও প্রকৃত আকৃতি ফোটে না। রাত্রে সাক্ষাৎ হয় নাই,এখন প্রকৃত সাক্ষাৎ 
হইল”_:এই কথা! বলিয়া তিনি আমার্দিগকে অভিবাদন করিলেন, আমরাও 
করিলাম । তিনি হান্তমুখে বিদায় লইলেন, আমরা অপরিচিত স্থলে দাড়া ইয়া 
তাহার প্রথর বুদ্ধি, অমার়িকতা! ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্য স্থলে চলিলাম। 

ভদ্রকের সবডিবিসনাল অফিসার বাবু অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের নামে 
পত্র ছিল, আমরা তাহা! লইয়া তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম । 


"তা ্টটাস্ম্পত 


ভদ্রেক । 


ভদ্রক বালেশ্বর জেলার একটা সব-ডিবিসন। সব-ডিবিসনে যাহ! যাহা! থাকে, 
এখানে সে সকলই আছে। ভদ্রক উপস্থিত হওয়ার পর, স্থানীয় অধিবাসীগণের 
বাহ্য বেশভৃষা, আচার ব্যবহার দেখিয়া৷ আমাদের ধারণ! জন্মিল যে, আমর! ক্রমে 
উৎকল পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গ-দেশাভিমুখে াইতেছি। উতৎ্কল কিরূপে বঙ্গ 
দেশের আচার পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইতেছে,ভদ্রক উপস্থিত হইলে সে শিক্ষা কতক 
হয়। ক্রমে ক্রমে উৎকল,বঙ্গ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে. বালেশ্বরে। ভদ্রেক হুই- 
তেই দেখা যায়,আর অধিবাপীর! চুল কামাইয়া টিকী রাখে না, স্ত্রীলোকের! তত 
গায়ে হলুদ দ্বেয় না এবং বিস্তৃত কংন-বলয় ও কংস-মল ব্যবহার করে ন1-- 
বস্তাদিরও কতক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ভাবার ত কথাই নাই--উৎকনের 


রী পাপা সপ 
শপ আনত সতত শত শীনাত লজ 
পন এল জি সর পিন পিল কা তি দশ ডু 





আনাই ভায়া জমে বাঙালীয় নিকট নজেবোধ্য হইতেছেননাচার ব্যাবহালস বঙ্ান্ 
স্কগহইতেছে। ধঙ্গতাষ। কিরূপেধউৎকল ভাবান রূপান্তরিত হইয়াছে, মেদিনী- 
গুর গেছে ভাহা বুঝা যায়, আবার উত্কন্লের ভাষা! কিরূপে বঙ্লভাষায়্ পরি. 
গত হইতেছে, ভত্রক উপস্থিত হইলে অনুমান করা যায়। বালেশ্বর উপস্থিত 
হইলে, রনোহ জন্মে এ বঙগপ্রদেশ না! উড়িয়্যা ? বঙ্গের মেদিনীপুর কতক 
উৎকলত্বে পরিণত, উৎকলের বালেশ্বর কতক বঙ্গত্বে পরিণত । উভয় স্থাঙ্গি 
 গেখিলে ভাবিবার, শিথিবার, বুঝিবার অনেক উপকরণ পাওয়। যায় । 
বলিয়াছি, ভদ্রক রালেম্বরের একটা সব-ডিবিসন-_পূর্বেব লবণের অন্ত এই 
স্থান খুব নিখ্যাত ছিল। দেধিলাম,প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লবণের কারখানা এখন পরি- 
তর্ক, ভপ্ন,পতিত । পতনের মহা! আধার ভদ্রককে মলিন করিয়াছে। ব্যবসা- 
বাণিজ্য আর চলে না। গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহ আর কি !! এখন লিবরপুলের 
প্রতি গবর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি, উৎকলের প্রধান বাবসা! এখন লুপ্ত! ভাবিলে কোন 
পায়াগ-হদয়ের চক্ষের জল ন৷ পড়ে? অত্যাচারের এমন জীবন্ত ছবি আর 
কুত্রাপি নাই। গবর্ণমেন্টের পক্ষপাতিত্বের এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত আর কোথাও 
নাই। গুনিয়াছি,উৎকলে যেরূপ লবণ প্রস্তত হইত,লিবরপুলের লবণ তদপেক্ষা 
উত্ক্কষ্ট নহে। বিনা অপরাধে দেশের একটা প্রধান ব্যবসা! গবর্ণমেণ্ট লুপ্ত 
করিয়াছেন । ইংরাঅ-রাজের এ কলঙ্ক হুরপনেম্ব। 
কেবল ইহাই নহে। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রদিগকে লবণ প্রস্তত করা জন্ত 
শুরুতর শান্তি দিয়। থাকেন। বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটু মাটী তুলিয়! জাল দিলেই 
লবণ গ্রন্তত হয়, মানুষের প্রধান ব্যবহার্য জিনিস সুলতে মিলে) গবর্ণমেণ্টের 
তাছ। সহ হয় না। হঠাৎ যদি কোম দরিদ্র ব্যক্তি ব্যবহারের জন্যও লবণ প্রস্তত 
করে, তবে সে অন্তও তাহাকে কঠোর দণ্ড পাইতে হয়। এমন মাস নাই, ষে 
মাসে, এই অন্য শত শত নিরলস কৃষকের কারাবাস বা অর্থ দও সহ্য করিতে না 
হয় । আসন যখন ভগ্ররে উপস্থিত হইর়াছিলাম, তখনও এই অভিযোগে 
স্পতিযুন্ক ১০1১২ জন লোক আনীত হইয়াছিল বিচারক দয়া করিয়া তাহা- 
দিগকে ছাড়িয়া! দিয়াছিলেন। যে দেশে তণড,ল সংগ্রছেও দারুণ কষ্ট, সে দেশে 
লধপের জন্ত এরূপ গুরুদণ্ড যারপরনাই অবিবেচনার ক্কার্ধ্য । এ জন্ত পুবিসের 
থে কত অভ্যাচার, যাহার! ভূকভোগী, ভাহারাই জানে । ভদ্রক-বান্ত্া আম্মা 
প্িগেক্স দারুণ কষ্টের কারণ হইয়াছিল | হুঃখের কথ! শুনিতে ২ হৃদক্ম বিদীর্ণ 
সইতছ্িল। কত উ্ণ নিখাল বে আকাশে বিলীন হইয়াছে, একা সর্ব 
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রাখী দেধতা ভি ফেহইজাদে নী এইজপ অত্যাচারের হব হইছে রঙা 
পাওয়ার জন্ত উৎকলধাসীরা থে চেষ্টা কগ্নিয়াছেন, কিন্তু স্বার্থের বেলসন 
গবর্ণমেন্ট অন্ধ, উৎকলে এই ভেদ-নীতিরই পরিচয় দিয়্াছেন। আমরা গবর্গ- 
মেন্টের একাস্ত পক্ষপাতী, কিন্ত উৎকলের লবণের ব্যবসা তুলিয়া দির গবর্ণ- 
মেট যে সে দেশের কি মহা! অনিষ্ট করিয়াছেন, এক কষ্ঠে গাইতে পারি ন1। 
বীর গবর্ণমেন্টের কখনও পতন হয়, এইরূপ ভেদ-নীতিতেই হইৰে। 

ভদ্রকের কতিপয় শিক্ষক এবং ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ আলাপ করাই 
ভদ্রকের বিশেষ ঘটনা । দেখিবার আর বিশেষ নাই । বাবু অটলবিহবারী 
মৈত্র মহাশয়ের সহ্ৃদয়তা ও ত্র আমর! কখনও পারিব ন1। 

আমরা রাত্রে আহারাস্তে গরুর গাড়ীতে বালেশ্বর যাত। করিলাম । বাঁলৈ- 
বর ভদ্রক হইতে বহুদূর--৫* মাইলের উপর পথ। মেদিনীপুর হইতে পুরী 
পর্যযস্ত যে প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা ভদ্রক এবং বালেশ্বরের 
মধ্যে । পথ সুন্দর, ৭৮ মাইল অন্তরই চটা আছে; কিন্তু চ্টাতে প্রায়ই তাল 
জিনিস পাঁওয়। যায় না। এই সকল চটীর স্থানে ২ স্ত,পাকারে নর-অস্থি 
রহিয়াছে, দেখা যায়। পুরীর যাত্রীদিগের মধ্যে যখন মারিভয় উপস্থিত হয়, 
তখন শৃগাল কুকুরের আহারের জন্ যেন শত শত মৃত এবং অর্দৃন্ত শরীর 
পরিত্যক্ত হয়! এমন নির্দয় ব্যবহার ! অথবা! এমন ধর্পান্ছরাগ ! মারি- 
ভয়ের সময় আম্মীয়েরা আসন্ন-মৃত্যু ব্যজিদিগকে ফেলিয়৷ পলায়ন করে, ইহা 
নির্দয়তার উজ্জল ছবি; কিন্ত এক্সপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সম্বেও কত লহম সহন্র 
যাত্রী পুরুষোত্তমে যাইয়া থাকেন । কি গভীর ধর্মান্থরাগ ! মানুষের নির্দয়তা 
এবং মানুষের গভীর ধর্ান্নরাগের বিষয় ভাঁবিতে ভাবিতে আমরা বালেশ্ব- 
রাতিমুখে যাইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রিতে অতি অল্প পথ যাওয়া হইল। 
পরদিন পরাতে কতক দূর যাইতে যাইতেই প্রচণ্ড হুর্ষ্যের তেজে গাড়োয়ান ও 
গরু কাতর হইয়া পড়িল । সুতরাং আমরা এক চটাতে মধ্যাহ্ৃফ্রিয়া সমাপন 
'করিতে বাধ্য হইলাম । আমার বন্ধু বড় চতুর, তিনি মত্ন্ত কেলার ছল ধরিয়! 
পলায়ন করিলেন । আমাকেই রন্ধনের কার্য্য সম্পরন করিতে হুইল। 





বালেশ্বর । 
অপরাহ্কে আমাদের গাড়ী আবার চলিতে লাগিল । পরদিন »টায় সমর 


আমরা বালেখর পৌছিলাম।, বালেশ্বর আধুনিক সহর নয়। এখাছন মায়, 





ভিরাদিগের হঙ্গির, ওলনাদ (08৮0-দিগের খনিত খাল, কবর এবং কুীর 
স্বরাবশেষ জাছে। -গলদ্দাল-যাঁবরের একটার উপরে ২৮শে নবেম্বর, ১৬৯৬ 
ধীঃ.01151111215 301861591 ড5058550 7805079080 লেখা আছে। 
ববিভীয়টাতে 1756112 8/ ৮০14 লেখা আছে। 
যালেশ্বরের পুর্ব এবং উত্তরে একটী ছোট নদী আছে, ভীটার সময় 
এই নদীর স্থানে স্থানে হাটিয়। পার হওয়া যায়। এই নদীটা অন্তান্ত নদীর 
দহ্ত মিলিয় সমুদ্রে পড়িয়াছে। বালেশ্বর সহরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় আফিসাদি বাদে, এখানে বিশেষ পরিচয়ের দিনিস 
বালেশ্বর-ব্রক্মমন্দির, রাজ! বৈকুষঠনাথ দে বাহাদুরের রাজবাটা এবং দাস- 
 পক্রিধারের প্রকাণ্ড অদ্রালিকা। এতস্তি্ ্রীষ্ী় মিসনরীদিগের কীর্তি- 
কলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এক সময়ে দাস-পরিবারের শুলুক জাহাজ সমূদ্র 
নিয়া নানাদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। আমর! যখন বালেশ্বরে উপস্থিত 
হইয়াছিলাম, তখন অনেকগুলি ভগ্ন শুলুক জাহাজ এই ক্ষুত্র নদীতটে দেখিয়া- 
ছিলাম। এখন ট্রিমার প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-পরি- 
* বারের ব্যবসা হীনদশায় উপস্থিত হইয়াছে। 
বালেশ্বর ব্রাহ্মনমাজের কীর্তির সমতুল্য কীর্তি আমরা আর কোথাও দেখি 
নাই। বাবু ভগবানচন্দ্র দাস,বাবু পদ্মলোচন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণের জীবস্ত 
ৃষ্টান্তে বালেশ্বর ব্রান্মধর্্ম প্রচারের ন্ুন্দর ক্ষেত্র হইয়। উঠিয়াছে। এখান- 
ক্ষার ত্রাঙ্মপন্লী বিশেষ দ্রষ্টব্া। অনেক শ্রমজীবীর পরিবার এই পল্লীতে বাস 
কফরেন। এরূপ সুন্দর দৃ্ট আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বালেশ্বর 
জেলাতে ব্রাঙ্গধর্ম যেরূপ আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ 
বুঝি বা আর কোথাও হয় নাই। 
শ্রীযুক্ত রাজা বৈকুখনাথ দে বাহাদুর দেশের উন্নতির জন্ বিশেষ যত্ববান।. 
উৎকল ভাষায় সংবাদ পত্র প্রচারের জন্ঠ অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন, স্কুলের 
ভন্ত যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন, নানা সৎকাজে প্রচুর অর্থ দিতেছেন ) এমন কি, 
ত্রাঙ্মসমাজেও সময়ে ২ অর্থ সাহাধ্য করিয়। থাকেন। তাহার সহিত আমরা এক- 
দিন সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া,তাহার সৌজন্তে বিশেষ আপ্যারিত হইয়াছিলাম। 
রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া! ধিনি গরীব ছুঃখীর কথা বিস্বত হন না, তাহার মহত্ব 
অতুলনীয় । রাজ! বৈকু্ঠনাথ বালেশ্বরের মধে) বিশেষ গৌরবের জিনিল। 
বৈকৃষ্ঠনাথের বাজতবম একদিকে, অন্ন্দিকে বাবু পন্পলোচন দাসের 


উদ্কল-ভমণ-। 


তরফ )..উউররই আমাদিগের নিকট বিশেষরূপ আদৃত। ধনীর ভবন এব 
দরিস্রের পর্ণকুটার--উভয়কে সম-আসনে প্রপ্ঠিঠিত করিলাম ফেন 1 কার 
এই-_দয়। দাক্ষিণ্যে রাজতবন এবং পবিত্রতা ও যোগ ধ্যানের সমবেশে এই 
দরি্র-আশ্রম বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত। নদীর অপর তীরে এই আশ্রম 
প্রতিচিত । আশ্রম দেখিয়া আমর! যারপরনাই পুলকিত হইয়াছিলাম। 
শ্বালেশ্বরের জীবনী শক্তি বাবু তগবানচন্ত্র দাল। ইহারই চেষ্টার বালেশ্বরের 
পল্লীতে ২ ব্রদ্ম নামের বিজয় নিশান উড়িতেছে। ছুঃখের বিষয়, আমর! যখন 
বালেশ্বর গিয়াছিলাম, ভগবান বাবু তখন ছিলেন না। এই ছঃখ বড়ই প্রাণে 
বাজিয়াছিল। বালেশ্বরের সহৃদয় বন্ধুবর্গের দয়ার! আমাদিগকে আহারাদির 
কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু বালেশ্বরে জাহাজ ধরিতে আমাদিগকে তি 
দ্রিন যারপর নাই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রতাহ দিবসের এবং রাত্রের আহারাস্তে 
আমর! জাহাজ-ঘাটে অপেক্ষ। করিতাম। কিন্তু কোথায় জাহাজ? তিন দিন তিন 
রাত্রি আমাদিগকে জাহাজের অপেক্ষায় ঘাটে কাটাইতে হইয়াছিল, সে যে কি 
কষ্ট, ভাষায় ব্যাথ্যা হয় না। বসিয়! বসিয়া! সারাদিন সারারাত্রি কাটাইতে 
হইত। সে কষ্ট ব্যাখ্যা কর! ছুফর। ইহার মধ্যে একদিন জাহাজ-ঘাটের 
নিকটে উৎকলের যাত্রা শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম। যাত্রার বিশেষত্ব এই, 
গানের সময় গান, বাজনার সময় বাজনা) বাঙ্গলার ম্তায় গান বাজনা এক 
সঙ্গে হল্ঘ না; আর সেই কর্ণ-বধিরকারী প্রকাণ্ড করতালের ঝনঝনানি। ভাল 
বলি আর মন্দ বলি, এই দিনই যা! ঝিছু সখ পাইয়াছি, আর সব দিন কর্কশ, 
নীরস, শুষ্ক ভাবে জাহাজ-ঘাটায় সময় কাটাইতে হইয়াছিল। বালেশ্বরে 
কি জীবন নাই? এরূপ জাহাজের অনিয়ম কি তাহারা চেষ্টা করিলে দুর 
করিতে পারেন না? মানুষ কষ্ট সহিয়া সহিল্না শেষে নিশ্চে্, নিরেট, 
হুত-চিত্ত হইয়! যায়) বুঝি বা বার মান, এই জন্ই, বালেশ্বরবাসীর! জাহাজ- 
ৰাটার কট অকাতরে সহা করেন। যাউক, সে কথায় কাজ কি? 
চতুর্থ দিনে আমর] জ্রাহাজ পাইলাম। নলকুলে যাইয়৷ নূতন জাহাজ 

ধরিতে হইল । এইবারে তীরবর্তী-খাল (0০53 2791) দিয়! আমর! যহিযা- 
দল হইয়! গেঁরখালিতে যাইব। এখানেও পূর্বাহথরূপ,ধালের মধ্যে মধ্যে নদী। 
নদীতে যখন ভাট। থাকে, তখন খালে জাহাজ অপেক্ষা' করে। . বাধ দ্বার! 
খালের জল ঠিক রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু নুবর্ণ-রেখা! নদী প্রভৃতিতে বাধ 
নাই) স্থৃতরাং সময় সময় জোয়ারের অন্ত অপেক্ষা! করিতে হইল। 


চুরি জোহা. যহ লোকের" সই তিন দিন অবাক. রমা 

হ্রাগীর, ব্যজ-করা অসাধ্য । ধন সহিলে..অভিজতা হয় না, ভার্বিরা 
জল্লানচিতে এই দারুণ কষ্টও সহিয়াছিলাম| খালের দৃশ্ত মনোরম-_দোজ! ধাল,' 
্ধ্যে মধ্যে টা আছে। চটাতে জাহাজ খামিলে মল মূত্র ত্যাগ ও আহারাদি 
পাপন করিতে হয়। রাত্রের হিম,দিবনের উষ্ণতা _মানষকে একবার জলঙকরে, 
জাবারগুফ করে) জাহাজে কাজেই অনেক পীড়া হইয়! থাকে । শেষ দিন একক 
মুসলমান ভদ্র মহিলাকে ওলাউঠায় আক্রমণ করিয়াছিল। আমর! যথাসাধ্য 
উ্রীষা করিয়াছিলাম ? কিন্তু শেষে গেঁরখালিতে তাহাকে রাখিয়া আপিতে 
হইয়াছিল। আর একদিন কষ্ট সহিলে আমরাও পীড়িত হইতাম, একন্ত 
গানির| এ জাহাজ পরিতাগ করিয়! হীরক-বন্দর (71012100170. [797০0 ) 
হইয়। কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। উৎকল-ত্রমণ পরিসমাপ্ত হইল। 





উপসংহার । 

ইচ্ছা করিয়াই আমর। সামার্জিক বিষয়ে এবং উৎকলের ভাষা সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই। উৎকলে বৈদ্য জাতি নাই) ব্রাহ্মণ, করণ, 
ধণ্ডায়েৎ, মহাস্তি প্রভৃতি জাতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । করণ জাতি 
ধাঙ্গানার কাযস্থ জািতর অন্ুক্ূপ। খণগ্ডায়েৎ ও নিয়শ্রেণীর মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিক আছে। গোলাম হইতে খণ্ডায়েৎ এবং খগ্ডায়েৎ হইতে কর- 
গের উৎপত্তি। খণ্ডায়েৎ, মহান্তি এবং করণদ্িগের বয়স্থা যেয়েদিগের বিবাহ 
হয়। বিধবার পূর্ব বিবাহের পুত্র কন্তা, দ্বিতীয় বিবাহের স্বামীকে খুড়া বলিয়। 
ডাকে । খণ্ডায়েংদিগের স্ত্রীলোকের পুথি লেখে এবং পড়ে। 

আমরা ডিরেকউর সাহেবের রিপোর্টে দেখিয়াছি, নি্নশ্রেণীর শিক্ষা ও 
স্্ী-শিক্ষায় উৎকল বঙ্গগ্রদেশকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তাল পাতার 
গুঁথি পড়িতে প্রায় সকলেই পারে । উৎকল-ভ্রমণ করিয়া আমাদের এই 
ধারণা হইয়াছে, সব বিষয়ে না৷ হউক, অনেক বিষয়ে উৎকল বঙ্গ প্রদেশ 
অপেক্ষা উাত। বন্ধুদিগের সাহায্যে উৎকলের ভাষা-সংস্কারকদিগের নাম 
ও বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তক সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা, 
গ্রকাশ করিতে ক্ষাস্ত রহিলাম। কারণ এই, আসাম ও উৎকলের দেবমন্সির 
লমৃহে যেরূপ সাঘৃত্ দেখিয়াছি, তাষাতেও সেইরূপ সাদী আছে) আসাম 
ও কলের ভাষা বধভাঘ। হইতে পৃরকরাধ। জাতীয় একভার পক্ষে বিশেষ 


ধাবা অঞুড মূদক, এই ভিন "ভাবি 
যার, গবণমেণ্টের 8৮1৩৩ ৪10 বাত 7011৩) বিভাঈস্ফেিহা* তি র্‌ 1. ৰ 
তির বিশেষ উৎকৰ লাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের “এক্ি 
চাতীরতা গুনের ভয়ানক বিদ্ধ উপস্থিত করিতেছে। উৎকল-হিতৈথী ব্যক্ি 
২. এরথা,চিগ্তা করেন, একান্ত বাসনা । এ কথা ভারতের অসংখা ছাট র্‌ 
২ পু চাক্রদ 
বা এক স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালী, গ্রাতিভা এবং বুকে 
যান্নীর বল, মনোবল, বুদ্ধিবল ও প্রতিভাবল চরিত্রে ভিত্তিফে্অটল 
করিতে সমর্থ হইলে, তবে জাতির উত্থান হয়। বাঙ্গালীকে বাদ রিয়া ভার" 
তের কোন সংস্কার হইতে পারে ন|। উৎকল এবং আসামবামী স্রাতৃগণ 
এ কথা্টী বিশ্বেষরূপ অনুধাবন করিলে, দেশের বিশেষ কৰ্যা হইঞেন 
আসাম, বঙ্গ ও উড়িষ্যা_-এক রাজোর তিন শাখা, এক দেহের তিন অঙ্গ, 
এক জাতির তিন প্রাণ । তিনের ভাষ! এক, এবং একের ভাষা তিন হইলে, 
এক অপূর্ব্ব নববলের স্জন হুইবে। কিন্ত ভেদ-নীতির বিস্ৃতির দিনে 
তাহাও কি হইবে ? 
উৎকলে অনেক সন্বা্ত বাঙ্গালী বাড়ী থর নির্মাণ করি বংশাগূক্রমে ধান 
করিতেছেন । ত্বাহাদিগকে উতৎকলে কেরা-বাঙ্গালী বলে। তীহাদিগের 
ভাষা, ভাঙ্গা বাঙ্গালা। ভাষা-কথনের দোষেই তাহাদিগকে ফেরা-বাঙ্গালী 
বলে।* এই বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা অনেক। তাহাদ্দিগের আচাঙ্গ বাবছায 
আনেকটা বাঙগালীদিগের স্তায়। কাল সহকারে ক্রিয়া করা ওদেশেই 
করিতে হইতেছে । দিন দিন তাহাদের সমাজ খুব বিস্তৃত হইয়! পড়িতেছে। 
তাহারা,উৎকলের হীবভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইলে ও,পিতৃপুরুষের আচার, 
ব্যবহার ও ভাষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তীহার! 
কতক উৎকলত্বে পরিণত হইয়াছেন এবং উৎকলকে কতক বঙগদ্ধে রূপাব্রিত, 
করিতেছেন। তাহাদিগের দ্বার জাতীয় একতার একটা সুমহান কার্যা। 
অলক্ষিতভাবে, নাধিত হইতেছে। জাতীয় একতার প্রধান অন্তরা জাঠি- 
ভেদ। কেবল জাতিভেদ নয়, দেশভেদে সমাজ-তেনও বটে। 
এক কারস্থ সমাজের বিভিন্ন শাখায় আদান প্রদান চলে ন!, এমন কি, 
আঁহীরাদিও চলে না। ব্রাঙ্গণদিগের ত নির্দিষ্ট ঘর ভিন্ন ছল রাখিয়া বিবা- 
হই হইতে পারে না। বাঙ্গানার কারস্থদিগের ও আম্মপদিগের নীরা শাখায় 
যখন বিবাহাদি চলে না, তখন ভারতের অন্ঠান্ত দেশের কারস ও ভাক্পদিগের 














টিধদূন, এ ভারতের মক্ষল নাই। আন্তর্জাতিক দিবান্গ্রথীটি + 
ও এ ভারতে গ্রচলিত হইবে? আঁশা কম। তবে উৎকলবা 

চুর যে দুটা দেখ্টইতেছেন, তাহাতে আশ করা বায়, জ্রমে রং 
ি 1 রর কতক পত্তাধিত হইলেও হইতে পারে। জাতি- বি্বেষ প্রত্যেক ) 


িলবাী স্তীক্ালীদিগের উপর. আমাদিগের অনেক অর্গণ: 
ক্র বাক্গালীদিগের প্রতি আসামীয়দিগের ভাল ভাব নাই।॥ 
লিডিলদিগের ছশ্চ্রিত্রতার দরুণই, শুনিয় ছি, এরূপ হইয়াছে? 
মে নামের অস্থিমজ্জা গ্রাস করিয়াছে। সেখানে বাজ ।লীরা সাধু: এষ্ট 
পন বন্ধদিগকে জর করিতে না পারিলে, সেখানে জাতীর এর 
আঝো,নাই।. কিন্ত উৎকল স্বন্ধে আমরা সেরূপ আশা-শূন্ত নই 1, 
গা উৎকলে সন্মান, প্রতিপত্তি ও সম্পদহীন নহেন 1: 
নর মুবাসীদিগকে যদি বাঙ্গাল! ভাষায় দীক্ষিত করিতে, 
ভারছে ক লৌকিক কার্ধ্য সাধিত হইবে। আপামীয় বনধগণ 
-ঘবিদ্বেধী, উৎকলবাসীর! সে্ধপ নহেন। বাঙ্গাল! ভা 
গুঁহফে অধিকার করিতে পারে,এক বৈষব-দ্রণ মুরাগী উৎকল, 
ও ও বাঙানীতে, একতা! অসম্ভব হইবে কেন? বিধাত1:উৎকল-বাসী 
বীকে বক্তা *সৃতে আবদ্ধ করুন । 
.. উৎখ ধরে বঙগ্রদেশ অপেক্ষা উ্নত বলিয়! আমাদের বিশ্বাসই: 
বঙ্গে অনেকটা বিক্কৃত হইয্াছে,কিস্ত উৎকলে প্রতৃত পবিভ্রপ্ত : 
'হইয়াছে। সহরের বা উপসহরের হুশ্চরিত্র-মুটে মন্তুর দ. 
নেহি ও সরল বঙ্গ-কুষকের অবস্থা জান! যায় না, কলিকাত/: 
স্থানে উ্ঝলবানীদিগকে দেখিয়াও, সেইরূপ, উৎকলের প্রকৃত চরিত « 
যায় ন!। মুহরে যাহীরা থাকে, তাহার! উচ্ছল এবং মমাজ-বন্ধনে ন গং 
হয়। ফোন, দেশের লোকচরিত্র বিচার করিতে হইলে, পল্লীগ্রামে যা": 
উৎকের পরী গ্রাম বঙ্গ-গলী গ্রাম হইতে উন্নত, আমাদের বিশ্বাস। আর" 
দিনের স্কুভাতের অপেক্ষা করিতেছি,যে দিন বঙ্গবানী ও উৎ্কলবাসী, 
পর জান্বপ্ডেমে আবদ্ধ হইয়া, জাতীয় একতার পবিত্র দৃই দেখাইয়া জগ 
ঘোহিত্ি-ক্বরিবে (বিধাতা সেই দিন আনয়ন করুন। 


সম্পূর্ণ । 














টিন 


ই-বর্থা-১/১ মং শঙ্কর ঘোষের লেনে উমেশ তত্র নাগ ক্রু 
বধাজারত-ধ্হযর়ী: জেনে গুসিত। হন্যান্য বর্সা-খবনী-প্রেসে রতি । 


